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ভমিকা। 


ই 


তিন চারি বসর অতীত হইল জনৈক তুগ্যধিকাঁরির পুত্রকে 
উপদেশ দিবার জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে 
নৈতিক, বৈষয়িক নানাবিধ সংপরামর্শ সাধ্যানুসারে নন্নিবেশিত 
হইয়াছে। যদি এতদ্বারা পাঠকবর্গের কিঞিন্মাত্র উপকার হয়, 
তবে সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। 
নলডাঙ্গ। 
ৃ গরন্থকারগ্য। 


১২৮৩ পাল 


শিক্ষক। 


উপক্রমাণকা! | 


এই স্ুবিস্তীর্ণ ধরণীমগ্ডলে যত প্রকার জীব আছে, তন্মধ্যে বিশ্ব- 
নিয়ন্ত! জগদীশ্বর মন্্রষ্যকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন | জ্ঞান? বুদ্ধি, 
বিচারশক্তি প্রভৃতি মানসিক উৎকর্ষত1; ভবিষ্যদালোচনা, ভূত পর্য্য- 
বেক্ষণ প্রভৃতি দুর-দর্শিতা__সর্ধ্বোপরি, ধর্শ ও নীতি জ্ঞান কেবল মন্থষ্য- 
তেই পর্য্যবেক্ষিত হয়| নিকৃষ্ট জন্তগণের সহিত দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
আদি অনেক বিষয়ে আমাদের সাদৃশ্য আছে; ক্ষুধার্ত হইলে আমরা 
ঘেমন আহার করি, তাহারাঁও তদ্রপ করে; আমর। যেমন ষড়রিপু 
চরিতার্থ করিয়। থাকি তাহারাঁও তজ্ধপ করে; আমরা যেমন শ্রাস্ত 
হইলে বিশ্রাম করি, তাহারাঁও তদ্রপ করে-এমন কি, অনেকানেক 
পক্ষী মন্ষোর বাক্য পর্ষাস্তও অভিনয় করিতে সক্ষম। কিন্ত তাহা- 
দের এই পর্যন্তই সীমা । তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ ; শক্রদল 
পরিমিত ॥ অপিচ, জগদীশ্বর এই সমস্ত পশু পক্ষীকে অবস্থাহ্ুরূপ 
স্ব স্ব আত্মরক্ষার নিমিত্ত যেযে উপায় আবশাক তাহ! শ্বভাবসিদ্ধ 
করিয়। দিয়াছেন; কোন বিষয়ে স্বাধীন বুদ্ধির আবশ্যকতা নাই; 
এমন কি তাহাদের পরিচ্ছদ পর্যন্ত তিনি প্রস্তুত করিয়! দিয়াছেন । 
কিন্ত মহ্ৃুযোর পক্ষে নিয়মাবলি সম্পুর্ণ বিস্তীর্ণ ও মহৎ। নিকষ জীব- 
জন্তু কালপরিমেয় ঘটিকার ন্বরূপ। সমস্থৃত্রী কতকগুলি নিরম দ্বারা 
তাহারা চালিত হুয়। মনুষ্য তদ্বিপরীত। মন্ষ্য একটি অর্ণবপোত 
তুল্য । কর্ণধার ও বাহক ব্যতীত কিছুতেই সংসার-নাগরে গমন 
করিতে পারে না। বিবেক শক্তি আমাদের কর্ণধার। আর আর 

টি 


১ -. শিক্ষক। 


 শানগিক বৃত্তি বাঁহক| “জগদীশ্বর আমাদিগকে এতাদৃশ মহান্‌ করিয়া 
ত্র্টি করিয়াছেন যে, আঁমর! তৎকৃত নিরমাঁবলির। এমন কি, স্বয়ং 
তাহার ইয়ত্তা করিতেও কৃতযন্ব হইতে সক্ষম। অন্তর আর কোন্‌ 
প্রাণীর ধর্মজ্ঞান আছে? 

জগীদীশ্বর মন্নষ্যকে দামাঁজিক জীব করিয়া দৃষ্টি করিয়াছেন। 
আর আর কোন প্রাণীকে তিনি এতাদুশ সমাজাধীন করেন নাই| 
সকলেই যদি স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও সুখান্তরূপ কার্ধা করিত, তবে এত দিন 
মহৃষ্য রাজোর নাম মাত্রও শ্তিগৌচর ছইত না। এই বিষংপ্রাদ 
কুৎসিত ফল উৎপাদন নিবারণ জন্ত বিশ্ব-নিয়স্ত]! মন্ষাকে পরম্পরাধীন 
করিয়াছেন, পরস্পর সকলেই সকলের সাহাধা আবশাক করে, কেছই 
স্বতন্ত্র তাবে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে না। স্কৃতরাং যে কার্ধ্য 
সাধারণের মঙ্গল জনক তাহাই ধর্মমঙ্গত, এবং যাহ! তদ্বিপরীত তাছাই 
গর্থিত। নিরর্থক আমোদ প্রমোদ কি সম্পূর্ণ স্বার্থপর কার্ধা অনুষ্ঠানে 
সুলাবাঁন সময় হত্যা করার জন্য জগদীম্বর আমাদিশ্নকে সৃজন করেন 
নাই। আমাদের জীবনের উদ্দেশা অতি মহৎ| আমরা মহৎ হইয়া 
চট হইয়াছি এবং সেই মহত্ব রক্ষা করাই মঙ্গলদাঁতা জগদীশ্বরের 
অভিপ্রেত। যেমত তামসাঁরত কুটিমের শত শত দ্বার থাকিতেও 
তম্বধাস্থিত বাক্তি তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারে না, তদ্রপ এই 
মহত্ব গ্রতিপাদনের শত মহ উপায় বিদামান খাঁকিতেও অজ্ঞানান্ধ- 
কারারৃত মুঢ় ব্যক্তি তৎ সমস্ত পর্ধালোচন! করিতে অক্ষম হইয়া 
যদৃচ্ছা স্বগের কার্ধাকলাপের অনুষ্ঠানে ছুলভ মানব জন্মের অপবায় 
করে। আমরা কি, কি জন্ট। সৃষ্ট হইয়াছি, কি কার্ধাই বা আমা- 
দিগকে এই সংমার রূপ রঙ্গ ভূমিতে করিতে হইবে, এই সকল বিষয় 
শ্থিরীকুত করা অতীব কর্তব্য। ক্ষণিক সুখের জন্য বৃথা আমোদে 
সময় নষ্ট করা পরম পাপ) বাছাতে সুখের অচলা-লক্ষমী আমাদের 
হুদর়ে বিরাজমান! হইয়া] নিয়ত আমাদিগকে সন্তোষ প্রদান করেন 
তদ্ধপ পথ অবিলঘ্বে অবলম্বন করা মহুতের পক্ষে ক্ষেমন্ুর | 

সবল শরীর এবং কর্ষণের সমুদর আবশাক দ্রবোর অধিকারী ব্যক্তি 


উপক্রমণিক1। ৩ 


যদি চাঁষ কর্মে আলস্য করিয়া অকারণে জঠরানলে দগ্ধ হয়, তাহাকে 
পামর ভিন্ন আর কোন্‌ উপযুক্ত শব্দ দ্বারা গ্রকাশ কর যাইতে পারে? 
এই বিভ্তীর্ণ সংসার ক্ষেত্রে মন্দলময়-বীজ বপন জন্য 'জগদীশ্বর আমা- 
দিগকে বুদ্ধি, ধর্ম প্রবৃত্তি আদি নানাবিধ সুপার দ্বার] ভূষিত করিয়া- 
ছেন; আমরা যদ্দি তৎ সমুদায় অবহেল। করির! মুর্খতার কি রিপুর 
বশবত্তরঁ হই, তবে মন্তষ্য বলিয়া কি লঙ্জায় পরিচয় প্রদানে সাহনী 
হুইব? প্রত্যুতঃ, তদবস্থায় আমর পশু অপেক্ষাও নীচ) যে সকল 
মঙ্গলময় বীজ বপন করিলে সুফল প্রদ তক উৎপাদিত হুইয়! সংসার 
সুখের ভাগাঁর হয়, তৎ সমুদরকে “ কর্তব্য” কহে | এবং বিধ 
কর্তব্য কার্ধান্ৃষ্ঠানের জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন । 
কর্তব্য-কার্ধা সম্পন্ন করিতে পারিলে আত্মপ্রসাদ ও মন্বষ্যনাষের 
গৌরব রক্ষা হয়; নতুবা! কিছুতেই যথার্থ সুখের অধিকারী হওয়! 
যায় না, বরং পরিশেষে ভয়ানরু অসুন্তোষ উর্শি উত্থিত হইয়। জীবন 
সাগর উৎ্প্লুত করে | 

এই পৃথিবীতে আমাদের সমায়াংশ এত অপ্প, অবস্থার এত অনা- 
মঞ্জশ্য যে, সমুদয় সদন্বষ্ঠান এক জনের অসাধ্য ; তজ্জন্ ধাহার যেরূপ 
অবস্থা, জ্ঞান ও বুদ্ধি, সাধ্যান্থনারে তদন্রূপ কার্য করাই তীহ্ার 
কর্তব্য | কেহবা ছুঃসহ দারিক্র্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়! জ্ঞান উপার্জন 
ও ছুই একটি সামান্য ব্যতীত মহৎ সদন্বষ্ঠান করিতে অক্ষম ) কেহব। 
নানাবিধ বিপদ্গ্রস্ত হইয়া কিংকর্তব্য বিমুড় হইতেছে । কিন্তু ধাহার! 
তৎ সমস্ত অসভ্ভাবকে পরাজয় করিয়াছেন, ধাহার। বিত্ব ও ক্ষমতা 
প্রভাবে ইচ্ছা! করিলে অধিকাংশ লোকের হিত সাধন এবং স্বকীর 
মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিতে সক্ষম তাহাদের সময় যে কত মুল্যবান 
তাহ। বর্ণনাতীত | সচরাচর, রাজপদারূঢ় এব* ধনীব্যক্তিগণ ধনমদে 
মত্ত হইয়া! পশুবৎ আচরণ দ্বারা মন্ষ্য নামের অবমানন! করেন; 
মুখতার আদর্শ স্বরূপ হুইয়! উঠেন; কিন্ত ঈদৃশ কার্ধ্য-কলাপ দ্বার! 
যে কেবল তাহারাই নীচ হন এমত নহে, অধীনস্থ বহু সংখ্যক লোক 
তদ্দফান্তে ন্ট হইয়৷ বায়। দু্টান্তের ঈদৃশী গরীয়সী শক্তি যে, 


৪ শিক্ষক। 

অপেশ্গাকৃত ক্ষমতাঁরূঢ ব্যক্তির আচরণ অন্থুকরণ করিয়া! পৃথিবীর 
প্রায় অধিকাংশ কাঁর্ধ্য চলিয়! থাকে । এমন কি, সামান্য পরিবারের 
মধ্যে কর্তা যেরূপ স্বভাবের বাক্তি, অবশিষ্ট সকলেই পরায় ন্ানাতি- 
রেকে সেই স্বভাব বিশিষ হয়। অপিচ, বিশেষ অন্ধাবন করিলে 
্রভীত হয় যে, অসঙ্গরিত্র ব্যক্তির স্ত্রী প্রায়ই সতীত্ব-ভূষণবর্জিত। 
অতএব, অন্থকরণ বৃত্তি মন্তব্যের যখন এত বলবতী, তখন ধাছার 
দৃষীত্তে বু-দংখ্যক লোকের সুখ হুঃখ, পাপ পুণোর নির্ভর করে, 
ষাছার সময় যে কত মুল্যবান, চাঁরত্র কত দূর পবিত্র হওয়া কর্তব্য, 
অতি অস্প বিবেচক লোকের নিকটেও তাহ! অপ্রতীত নহে । ক্ষমতা" 
রূঢ় ব্যক্তির জীবনে যে কেবল মাত্র তীহার স্বকীয় স্বত্ব এমত নহে; 
অধীনস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই তাহার উপর অকাটা দাবী আছে; কেন ন! 
উহ! তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রধান আধার | ঈদৃশ রাজা, ভূম্যধি- 
কারী এবং ধনী ব্যক্তিদিগের উপদেশ ও শিক্ষার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র 
গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। 
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ধিদ্যাশিক্ষা। 


যন্ধার। জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়! যায় তাহাকে শিক্ষা কছে | মনোরাজ্যে 
নানাবিধ বৃত্তি আছে; তৎ সমস্ত পরিচালন করিয়া! উৎকর্ষত। লাভের 
প্রধান উপায় বিদ্যাশিক্ষা। যেমন স্ুুরম্য পুশ্পোদ্যান অুকর্ষিত না 
হইলে অবহেল। ক্রমে হীনন্ত্রী হইয়া পরিশেষে বিবিধ বিষাক্ত রৃক্ষোৎ- 
পাদ্গন করে, তজ্জপ মানসিক বৃত্তির পরিচালন! না করিলে মহৃয্যের 
গ্ররুষ স্বভাঁধের অপর্ব হয়! জীবম মৃর্ধভা জনিত পাপে কলঙ্কিত হয়। 
মুর্খতার প্রথম ফল সাংসাক্মিক কউ। মুর্খ ব্যক্তি দরিদ্র হইলে নো 
পার্জনে অক্ষম হইয়া বিবিধ দৈহিক: ও মানসিক ছুঃখে পতিত হয়| 
আত্মীয় ব্যক্তির অনাঁদরভাজন হতয়া লাভের মধ্যে কোঁন শ্রেণীর 
লোকের গণনার মধ্য পতিত হয় ন1। ধ্রশবর্ষযশালী ব্যক্তি অজ্ঞ 
হইলে, আশু সুখদ ইন্দ্রিয় চরিতার্থে শীত্রই ধন নষ্ট করিরা দারিদ্র 
দোষে দূষিত হন | অধীনস্থ কর্মচারীগণ অনায়াসেই ধন হরণ করে | 
এইরূপে কিছুকাল মধ্যে নিঃস্ব ছইয়। ঘোর বিপদে পতিত হন । 

দ্বিতীররতঃ] অশিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তি আটৈশব ইন্দ্রিয় পরায়ণ 
ও ভর্মার্গশামী হইয়! প্রকৃত স্বভাব এত অপরু্ট করিয়া ফেলেন যে, 
পরিণামে আর কিছুতেই সম্মার্গাৰলঘ্ধন করিতে পারেন না। অভ্ভা- 
মের এমনি দৌষ যে, সেই সমস্ত পাঁপাঁচরণ ক্রমে ক্রমে স্বভাবগত 
হইয়া এক প্রকার অত্যজ্য হইয়। উঠে; ইচ্ছ! করিলেও ত্ণাগ করিতে 
পারেন নী। সুতরাং ধনের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া! ডঠে। ব্ববিত্ব 
যতদুর খাঁকে তাহা নঙঁ করিয়া! পরিশেষে মিথ্যাচরণ, শঠতা ইত্যাদি 
প্রবর্চনার কার্ধ্য দ্বারা অপরের ধন অপহরণ করিতে চেষ্টা করেন 
দেশে “ কুলাঙ্গার ” উপাধি ঘোষিত হয়। 
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তৃতীয়তঃ| মূর্খ ব্যক্তি ক্ষমতাশালী হইলে তদ্দার! পৃথিবীর যে 
কত দুর অমক্জল হয় তাহ! সকলেই জ্ঞাত আছেন। মূর্থ হইলে সদসৎ 
বিবেচনা, হুম্ষমা ক্ষ দর্শনশৃন্য হইতে হয়; সুতরাং বিচার, অবিচার, 
তাহার নিকট এক শ্রেণীর বাক্য বলিয়। গণ্য হয়। অপরাধী ব্যক্তি 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়া হখে বাস করে; নিরপরাধী রাজদণ্ড প্রাণ 
পর্যন্তও পরিত্যাগ কারতে বাধা হয় | 

চতুর্থতঃ | জ্ঞমহীন ধনীর নিকট চাটুকারের অতীব আদর হয়। 
এই সকল €ঠাষাশোশকারী ব্যাক্তগণ ম্য স্ব অভীষ্ট সাধন জন্য সত্যকে 
মিথ্যা, মিথ'াকে সতা করিয়া রাজসকাশে প্রতিপন্ন হয়| কামাদি 
নিরুফ বৃত্তিৎ চরিতার্থ আশু স্থখদায়ক; চাট্ুকারেরা মেই সকল 
বিষকুত্ত-পয়োমুখ-আমোদে ধনীকে রত করিয়া তাহাকে এককালে 
অমান্ৃষ কারয়! তুলে। ক্রমে মাদকাদি বাবছারের প্রবৃতি জন্মাইয়া 
তাহাকে এককালে কলঙ্কের কুপে নিপতিত করে | 

পঞ্চমতঃ | বিষ্ভার বিমল -জ্যোতিঃ অন্তরে মা! থাকিলে ধনী 
ব্যক্তির প্রায়ই স্বার্থপর হুইয়। থাকেন স্বকীয় ইফ$ সাধন জন্য জ্ঞান 
ও ধর্মে জলাঞ্লি দিয়! তাহার' অন্তের অর্থাপহরণ করিতে ক্রটি করেন 
না। কিসে ইনার নট করিয়! অর্থ লইব, কিসে উহার নষ্ট করিয়। 
ভূমি গ্রন্থ করিব, এই তীহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হুইরা! উঠে। 
অদশ্বষ্ঠান তিরোহিত হইয়। যায়| 

বন্ঠতঃ| জড়মতি ধনীর নিকট সদ্বাক্তি কর্ম ব্বীকার করিতে পারে 
না। করিলেও অচিরাৎ হতমান হইয়া! পলায়ন করে। নিরপেক্ষ 
রূপে হিতান্ুষ্ঠান করিতে গেলে তাহার অস্থরা'গ ভাজন হওয় যায় 
না| সৎ কথা তাহার নিকট বিষবৎ, সুতরাং ঈদৃশ স্থলে ন্যায়ান্ব- 
রক্ত ব্যক্তি কি প্রকারে বাস করিতে পারে? অধর্খ পরায়ণ অজ্ঞ- 
ব্যক্তির! শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কৰে এবং পরিশেষে তৎ-কর্তৃকই তাহার ধংশের 
সোপান নির্মাণ হইতে থাকে । 

সপ্তমতঃ| ঈদৃশ ধনী ব্যক্তিকে কেহই শ্রদ্ধা করে ন। ল্প$তঃ 
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টাট্যাঁকা প্রয়োগ করিতে পারে, কিন্তু অন্তরালে নানা প্রকার, 
কটুভাষা দ্বার! তীহার প্রক্কত স্বভাব ঘোঁষণ1 করে | 

অফমতঃ॥ তীহ্থাকে কেহই বিশ্বীন করে না; কারণ ষেবাক্তি 
মূর্খতা বশতঃ ন্বকীয় বুদ্ধির বলে কোন কার্ধ্য করিতে অক্ষম, তাহাকে 
কে কোন্‌ কালে বিশ্বীম করিতে সাহসী হয়? 

নবমতঃ | রাজার উৎসাহে দেশে নানাবিধ সদন্ৃষ্ঠান ও বিষ্ভা- 
লোচিনাদি হইয়া থাকে । যে রাজা নিজে অজ্ঞ তাহার রাজ্যে বিষ্তা 
ও ধর্শের চিন্ুমা্রও থাকে না| যেমন কোন কোন রমণী পতি খাঁকি- 
তেও বিধবা, তদ্রপ সেই রাজার রাজ্য, রাজা থাকিতেও অরাজকতা 
দোষে দূষিত হয়| 

ধনী ব্যক্তি মূর্ধ হইলে যে যে দোষ উপস্থিত হয় তাহার স্থল স্ুল 
বিবরণ কথিত হুইল | ফলে, মূর্খতা যে সমস্ত দোষের প্রস্থ তাহা কোন্‌ 
ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? বিদ্যা রাজা অপেক্ষাও পূজনীয় পদার্থ; 
কেন না কথিত আছে * স্বদেশে পুজাতে রাজা, বিদ্যা সর্বত্র 
পুজাতে।” বস্তুতঃ বিদা-ধনে ধনীব্যক্তিই প্রকৃত ধনী। পার্থিব, 
বিভব এত চঞ্চল লক্ষী ঈদৃশী চপলা, যে কোন জ্ঞানীব্যক্তিই ধনের 
গেখরব করিতে পারেন না| অদ্য যাহাকে ধনী বলিয়া শত শত, 
লোকে সন্ত্রম করিতেছে, কলা তাহার হীনাবশ্থাঁয় সেই সকল লোকেই 
তাহাকে অবমাননা করে; যে বাক্তি ঈদৃশ ফ্বণেয় ধনের অভিমানে 
বিদ্যা ধর্মাদি পরম ধনে জলাঞ্লি প্রদান করে তাহার ন্যার অন্ধ আর 
কে আছে? কেবল ধনে কি তোমাকে সুখী করিতে পারে ? কোন্‌ 
কালে কোন্‌ ধনী কেবল ধনের প্রসাদে সুখ লাভ করিয়াছে? বস্ততঃ, 
কেবল মাত্র এশ্বর্ধ্য সুখের কণ্টক স্বরূপ, জ্ঞান ও সদষ্ঠান চির সুখের 
আদান | বাহ্যিক যত যক্ত্রণ1, যত কফ হউক, জ্ঞানী বাক্তি স্বীয় 
মানপিক বীর্ষ্যের বলে. নক অনথের উপশম কারয়। আভ.স্তরিক 
স্থুখভোগ করেন। কোন অশুভ ঘটনা তাহাকে পরাভূত করিতে 
পারে না। আত্ম-প্রনাদ পুর্ণিমার শশধরের ন্যায় হৃদয়ে বিরাজ 
করিয়। তাহাকে চির সুখী করে| ধনী ব্যক্তি যদি বিদ্বান ও ধার্মিক 
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হুইতে পারেন, তবে তাহার ন্যায় সুখী পৃথিবীতে আর কেহই নছে। 
যেমন প্রাতঃকাঁলীন শিশিরপিক্ত শম্পশয্যা কোটি কোটি মণনিযুক্তা 
শোভিত হারমালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, বিদ্বানের মন তঙ্রপ শত 
সহজ নব ভাবে সদ1 সজ্জীভূত খাকে। «“ দানেন নক্ষয়ং যাতি 
বিদ্যারদ্বং মহাপনং ” বিদ্যা দানে ক্ষয় হয় না, দায়াদে বণ্টন করিয়! 
লইতে পারে না; এবং চৌর্যের শঙ্কাধীন নছে। অতএব এতারৃশ 
অক্ষয় ধন আর কি আছে? 

বিদ্যা সতোর দ্বার স্বরূপ । বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ হধদয়ে না 
থাকিলে সতোর উপলব্ধি হয় না| যেমন রঞ্রিত দর্পণ চক্ষের নিকট 
ধরিলে সকল পদার্থই তদ্রাগসংক্লিউ$ দেখা যায়; কিছুরই প্ররুত 
স্বভাব উপলব্ধি হয় না; তদ্রপ অশিক্ষিত লৌকের নিকট কোন ব্তুই 
প্রককৃতালোকে দৃষট হয় না। গ্রীস দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত সক্রেগীস্‌ 
নুতন মতের আবিষ্কারক বলিয়! রাজ-ছবারে দগুনীয় হুইয়াছিলেন। 
রাজাজ্ঞাবশাৎ তাহাকে ছিজ্রকু নামক এক প্রকার বিষ ভক্ষণ করিয়! 
প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তৎকালের মত ছিল যে ভৌতিক 
দেছের পতন হইলেই মন্থষ্যের শেষ হইল; সুতরাং দেছ অতি মুল্যবান 
এবং স্বত্যু অদ্বিতীয় ভয়ানক ব্যাপার বলির গণ্য হছইত। কিত্তু অনা- 
ধারণ ধীশক্তির প্রভাবে সক্রেচীশ দৃঢ়রূপে জানিয়াছিলেন যে স্বতুা। 
দেহ পরিবর্তন মাত্র; স্বত্বান্তে পৃথিবী অপেক্ষা সুখ সম্ভোগের স্থান 
আছে। তজ্জন্তই বিষের বিশাল যাতনাতে তাহাকে অধীর করিতে 
পারিফ়্াছিল না| তিনি অতি শান্ত গ্ররৃতি হুইয়! কাল কুঠারাঁঘাতে 
নত হুইয়াছিলেন। হ্বত্যুকালে তাহার চিত্ত এতাদৃশ অবিচলিত ছিল 
ষে, তিনি শেষ নিশ্বাসের সহিত ক্রাইটনৃকে বলিয়া ছিলেন « ক্রাইটন! 
আমর! ইফ্কিউলে পিয়াসের নিকট এরুটি কুক: খণী আছি। আমার 
নিমিত্ত এই খণ শোধ করিও; অবছেল! করিও না” উপসংহার- 
কালে বক্তব্য যে, বিদ্যা-জনিত আনন্দ সর্বাপেক্ষা! উৎকৃষ্ট ও উন্নত। 
কুতৃহন চরিতার্থ করা, অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া, যদি আন- 
_ন্দের কারণ হয়, তবে, বিদ্যা ব্যতীত আর কিসে সেই ভূমানন্দ লাভ 


প্রথম অধ্যায় । ৯ 


কর! যাইতে পারে? হীরক এবং অঙ্গার একই পদার্থ; জল প্রায়তঃ 

আম্নেয় পদার্থে প্রস্তুত; অজ্্ের রাসায়নিক ফল ভিন্ন ভিন্ন বায়ু? এই 

সকল জ্ঞানে যাদুশ আনন্দোভ্ভূত হয়, কোন্‌ ইন্তিয় চরিতার্থে, কোন্‌ 

বথ! আড়ম্বরে, কোন্‌ ধনাপব্যয়ে তাদৃশ আন্তরিক সুখোদয় হইয়। 

থাকে? কতিপর্ পাঁউণড জল কোন বিশেষ রূপে রক্ষিত হইলে হুর্দম্য- 

গতি উৎপীদন করে ; এক ছটাক ভার পদার্থে ২1০ মণ তোল করিতে 

পারে ; এতদপেক্ষা মনঃ প্রীতিকর আর কি আছে? যে আশ্চর্য্য ক্ষম- 

তাঁর বলে ফেরজগৎ একতানে পরিভ্রাম্যমান হইতেছে, তাহাঁরই বলে 

জলের হাস বৃদ্ধি হইতেছে, আবার তাহারই প্রসাদাৎ প্রস্তর খণ্ড উৎ- 

ক্ষিপ্ত করিলে অধঃপতিত হয়, এতদপেক্ষা। আনন্দপ্রদ জ্ঞান আর কি 
আছে? বিশ্বনিয়স্ত| এবংবিধায়ে সমুদয় আত্যন্তরিক ও ভৌতিক 

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নিয়ম করিয়াছেন, বিদ্যার বিমল জ্যোতি ভিন্ন 
তাহ! বোঁধগম্য হয় না| এতদ্বযতীত, সাংসারিক সমন্ত সুখের আঁধার, 
বিদ্যা | বিদ্যাহীন মুট় সর্ব সুখ হইতে বঞ্চিত। সুবিখ্যাত আডিসন্‌ 
বলেন « অশিক্ষিত মন খনিকাগর্ভস্থ শ্বেত প্রস্তরবৎ| তাবৎ উহ্থার 
স্বাভাবিক সৌন্দর্য; কিছুই লক্ষ্য হয় না, যাবৎ পরিক্ষারকের নৈপুণ্যে বর্ণ- 

ভেদ, উজ্ভ্বল বহির্ভাগ, সুন্দর মেঘাবরণ, চিন্তু এবং শরাীরস্থ ধমনী সকল 
প্রকাশিত ন1 হয়। তঙ্জরপ, মহদভ্তঃকরণ কার্যক্ষেত্র হইলে, বিদ্যা 
প্রত্যেক গোপনীয় গুণ ও শ্রেষ্ঠতবকে বহিভূতি করিয়া দেয় | বিদ্যার 
সাঁহাযা ব্যতীত সেই সমস্ত সদ্‌্গুণ কখনই প্রকাশিত হয় না।” অতঃ- 
পর বিদ্যা! ষে বিশুদ্ধ ধর্মান্ৃষ্ঠানের সোপান স্বরূপ তাঁহার আর সান্দহ 
কি? 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


০ 


আত্মোুকর্ষ | 


পুর্বে কথিত হইয়াছে বিদ্য। তেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের পথদর্শক স্বরূপ। 
এইক্ষণ সেই সকল সন্মার্গের বিষয় আলোচন! কর যাইতেছে । মনৃষা- 
জীবনে শোক ছুঃখ এতাধিক পরিমাণে পতিত হয় যে, আমোদ আহ্লা- 
দের ভূয়িষ্ঠ উপায় না থাকিলে হুব্বিষ জীবন ভার কিছুতেই বহন 
করা মায় না। সুতরাং মন্বষ্য যে সাধারণতঃ আমোদপ্রির তাহা 
আর আশ্চর্যের বিষয় কি? চিন্তাকীটে যখন মন জর্জরীভূত করিতে 
থাকে, শোকে যখন অভিভূত করে, কার্ধয না থাকিলে যখন অন্তঃকরণ 
অতীব চঞ্চল হয়, তখন যে কোন উপায়েই হউক, আমোদের সময় 
অন্বেষণ করা মন্্ুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। বিশেষতঃ ধনীব্যক্তির| সর্বদা 
আলস্য পরতন্ত্র থাকেন বলিয়া! আঁমোদ প্রমোদ উাহাঁদের নিকট এক 
প্রকার অপরিতাজ্য হইয়। উঠে। কিন্তু তীহাদের মনে করা কর্তব্য 
ষে পৃথিবীতে ঘে অস্প সময়ের নিমিত্ত তাহার! জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
তাহাতে আমোদাপেক্ষা অনেক গুকতর কাধ্য করিতে হইবে; তাহার! 
যে কার্ধ্য-শৃন্ততা ছলে, কি ভ্রমে, বৃথা আমোদে সময় হত্যা করেন, 
সে সম্পুর্ণ ্রীস্তিমবলক। চিন্তা করিয়া! দেখিলে, জীবনে এত কার্ধ্য- 
ভার রহিয়াছে দেখা যাইবে, যে তাহা সম্পূর্ণ একাগ্রতা ভিন্ন কখনই 
সম্পন্ন হয় না। খধনাঢ়া বাক্তি মনে মনে বিবেচনা করিতে পারেন 
“ আমোদ প্রমোদ ভিন্ন পৃথিবীতে আমার আর কি আবশ্যক? যাহা- 
দের জীবিকার উপায় নাই তাহারাই দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়। ধন 
সঞ্চয় করে ; কিন্তু আমার নিকট তাহা সম্পুর্ণ অনাবস্ক | যেখানে 
আমোদ প্রমোদ ও বিষয় সম্ভোগ আছে তথায় আমি যাইব? যাহাতে 
কণ্পনাকে সন্ভ্ এবং ইন্দ্রিয়াদিকে দিবা রাত্রি চপিতার্থ করিতে 
পারে তজ্প অন্ষ্ঠান করিলেই আমার জীবন স্জথে অতিবাহিত 


দ্বিতীয় অধ্যায় । [১১ 


হইবে | কিন্তু ধাহার] ঈদৃশ চিন্ত। ও অনুষ্ঠান করেন তাহার! 
জগদীশ্বরের ইস্ছ! ও নিয়মের সম্পূর্ণ বিতরাধী। উশ্বর তাহাকে যাহ! 
না করিয়াছেন তিনি তাহাই হইতে চেষউ। করেন। পাপাঞ্চিত রথ! 
আমোদে ন্যান্থ্য ও চরিত্র দুষিত এবং ধনাপব্যয় হয়। পার্থিব স্থব 
সন্তোগের প্রধান আঁধার স্থাস্থা। শরীর সুস্থ না থাকিলে জীবন: 
ভারাবহ হইয়া উঠে। কিন্তু এশ্বর্শালী ব্যক্তির অমান্ৃষ ইন্দ্রিয় 
সন্তেগ ও মাদক মেবনে রত হইয়। আত্মাদের অযোগা মন্দিরে 
শারীরিক মঙ্গলের বলি-প্রদান করেন। পরিশেষে তাহাদের শরীর 
জীর্ণশীর্ঘ হইয়! নানাবিধ ক্লেশোৎপাদক বাধির আধার হয়, এবং 
অপ্পকাল মধ্যে বার্ধক্য দশ। উপস্থিত হইয়া জীবন সংক্ষেপ করিয়া 
ফেলে । তীহাদের ধন যত অধিক হউক না কেন, কুবেরাপেক্ষা 
বিতশালী হইলেও, নীতি বিকন্ধ আমোদে অস্থরক্ত হইলে, ধন- 
নাশের প্রশস্ত মার্গ আবিষ্কৃত হয়| কারণ, কার্যে মনোযোগিত। 
এবং স্বসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ তীহাঁদের নিকট হুক্নহ ভারাবহ হইয়! 
উঠে| তাহারা কায়মনোবাক্যে তৎ সমস্ত হইতে দূরে অবস্থিতি 
করেন। ন্যায়ান্থগত ধন-বাবহারকে তীহারা নীচাত্বাস্লভ অধম 
আচরণ বলিয়! স্বণা করেন | রিপুর পরিবর্ধনশীল আবশ্যকতা চরি- 
তার্থ করিবার জন্য দিন দিন অধিকতর ধনের প্রয়োজন হইতে থাকে; 
চের্য্য-বৃত্তি কার্ধযাধ্যক্ষের! তাহার মানমিক দৌর্বলোর নুবিধ। গ্রহণ 
করিয়া অন্বজ্ঞ। মাত্র বায় যোগাইতে থাকে। এবং স্বতঃ পরতঃ 
অধিকাংশ ধনের অপহরণ করিয়া! পরিণামে শুশ্তকোষ ও রিক্তহন্ত 
ধনাভিমানীকে অপন হ্ক্ষর্মের ফলভোগে নিপাতিত করতঃ প্রস্থান 
করে। অমান্বষ কার্যে রত হইলে শীত্রই চরিত্র দুষিত হয়| সর্ধদা 
কুকর্মে কাল হরণ করাতে, লোকে তাহার স্বভাব বিল ক্ষণ বুঝিয়া 
লয়; আর গুকত্ব থাকে না? বরং পরিশেষে অগণা হতবুদ্ধিদিগের- 
দলের সাঁমীল হইয়া পড়েন। পাঁপাতিশযা এবং নীতিবিকদ্ধ 
আমোদান্বরাগ নিবন্ধন জননাধারুণর যশ! ও অধ্রিরতার ভাজন 
হুইতে হয় | যদিও তিনি চাটুকার অধীনের নিকট প্রশংসা ভাজন 


১২ শিক্ষক । 


হন, কিন্তু জন সাধারণ তাহাকে ক্ষুত্র পশু ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া 
ব্যাখা! করে না| ভুরাঁচার ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে 
অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াভিনয়ে সুখোৎপত্তি হওয়! দূরে থাঁকুক বরং সচরা- 
চর অব্যবহিত স্বণ! ও বৈরক্তি উৎপাদিত হয়। উত্তেজনার কালে 
একাগ্রতা নিবন্ধন স্বপ্রবৎ সুখের অন্থভব কি অহ্বমান হয়; কিন্ত 
সম্তোগান্তে জীবন ভাঁরবহ, শরীর ক্লেশকর এবং সময়ে সময়ে আত্ম- 
কৃত কার্ধে স্বণাও অন্থভূত হয়। এতাদৃশ ব্যাপার বন্দকের নাঁদ, 
হঠাৎ ঝঞ্চীবাত, অথব! ছুর্দমম্য আতের তুল্য । দেখিতে দেখিতে, 
শুনিতে শুনিতেই নীরব হয়| নীরব হইলেই তৎসহ তাহার আড়- 
ঘ্বর দুর হইল| 

নিকুষ-রুত্তির অধীন হইবার সময় তজ্জনিত বিষ-প্রদ ভাবী ফল 
কিছুই লক্ষ্য হয় না| প্রথমতঃ, এই সমস্ত আমোদ সাময়িক সুখ 
সম্ভোগের প্রকৃ$ উপায় বলিয়! প্রতীত হয়| বিষধরের শারীরিক 
সৌন্দর্য্য সন্পিভ বাহ্যিক নুখান্থভবে ইহাদিগের আত্ন্তরিক কালকুট 
দৃষ্টিগোচর হয় না| ছুরাঁশাপুর্ণ সতেজ যুবা! মনে মনে বিবেচনা 
ফরেন “ আমি ত ইহাতে রত হইয়! থাকিব না; কেবল সময়ে সময়ে 
সুখেচ্ছ! হইলে রিপু-সেবা, মষ্ঠপাঁনাদি করিব | যদি অন্বরাগ জন্মিতে 
না দিলাম তবে কিসে নফ$ হইব | যোঁবন-সুলভ রক্তোম্মতা নিবন্ধন 
ঈদৃশ শুন্যগর্ভ-চিন্তা হইতে পারে; কিন্ত বল দেখি, ছুরহ আোতে 
ঝাঁপ দিলে শরীরের বল কোথায় থাকে? জীবন সকলেরি নিকট 
প্রিয়। মক্ষিক মরিবে বলিয়া মধুপান করিতে আইসে না) কিন্ত 
লোভ এত সর্বনশের মুলাঁধার যে মত্ত মক্ষিক! সকল বিপদ বিস্মৃত 
হুইয়। পরিশেষে স্থখের মধ্যে জীবন নফঁ করে। প্রথমে গোঁপনে, 
পরে অর্থ প্রকাশিত, এইরূপ করিতে করিতে অন্থান্ত লক্ষ্য ভুলিয়! 
ইন্দ্রিয়দেবা শিরস্ত্রাণ স্বরূপ হইর1 পড়ে। তখন সুখাভিলাষ, 
গুখচিন্তা, উপযুণপরি আমোদ প্রমোদ সম্তোগ এই সকল ব্যাপারে 
ক্বানিশি অতিবাহিত হয়| গশ্তীর চিন্তা মনে আর স্থান প্রাপ্ত 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৩ 


ছয় না| নগর, পল্লী, জনসাধারণ মন হইতে তিরোহিত হইয়া, 
স্বকীয় লঘুচেতা দলবলই সর্বস্ব হইয়! উঠে। | 

ঈদৃশ বিষর বিলাঁপি-বাক্তিগণের মধ্যে অনেকে বিবেচন! করেন 
যে, মতস্থির করিয়! নিয়মিত কার্ধা করা অধীনতা মাত্র। ন্বাঁধী- 
নেচ্ছ। চরিতার্থ করাই যথার্থ প্খের আদান | কিন্তু বিবেচনা করিয়! 
দেখিলে স্পট প্রতীয়মান হুইবে যে, ঈদৃশ স্বাধীনতা অধীনতার 
মায়াবী নাম গ্রহণ করিয়। অপ্পবুদ্ধি বাক্তিদিগকে সর্বনাশের কুপে 
নিপাতিত করে। যথেচ্ছ! কার্ধ্য করাকে কখনই স্বাধীনতা বল! 
যাইতে পাঁরে না। মন্থষ্য মাত্রেই পৃথিবীতে এরূপ অবস্থাপন্ন যে 
পরিমাণ এবং বিরতি ব্যতীত সুষ্টিরক্ষা' হয় না। সমাজের শাসন 
লঙ্ঘন করিয়! যথেচ্ছ! ব্যবহার করিলে সুখ হওয়া দ্বরে থাকুক, বরং 
ভয়ানক ক্রেশোঁৎপাদিত হয়| এইরূপ সর্বাবস্থায় সর্ব বিষয়ে এক 
একটী সীমা ধার্ধ্য আছে। যদি সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছান্থগত কার্ধ্য করিত, 
তবে, কাহার সুখ খাকিত, কাহার শান্তি থাকিত, কাহার সম্পত্তি 
থাকিত আর কাহাঁরই বা জীবন থাঁকিত? যে অবস্থায় স্তায় এবং সৎ 
প্রণালীর অধীন থাকিয়া, গাঁড় বিবেচিত কার্য; এবং বাহ্যিক কি 
আভ্ত্তরিক প্রতিবন্ধক ন1 থাকিয়া, আত্ম মঙ্গলোৎপাঁদক কার্ধ্যা- 
নৃষ্ঠান, কর! যায় তাহাই প্রক্কত স্বাধীনতা । যথার্থ সুখেচ্ছ, জ্ঞানী 
ব্যক্তিরা ঈদৃশ স্বাধীনতার প্রার্থনা করেন। ই'হার জ্যোতিঃ চন্দ্রমার 
বিমল প্রভাপেক্ষা স্ব; আন্মাদ সুধাপেক্ষা মধুর। যিনি ইহার 
আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহার মন সর্বদা স্বাধীন, কার্ধ্য অকপট ও 
মানিশুন্ধঃ এবং আত্মা, সাহসী ও সুখী থাকে । পক্ষান্তরে উন্মার্গ- 
গামী পাপীদিগ্সের মন সর্বদাই অধীনতার শৃশথলে আবদ্ধ থাকে। 
তাহার৷ ইন্ড্রিয় সেবার দাস হুইয়! সততঃ হুরাঁচার কাঁর্ধ্য কলাপের 
বশবর্তী হয়| যিনি যত পাঁপাঁচারী হউন না কেন, জীবনে এমন 
অনেক জঅময় আছে যখন ন্থীয় প্রিয় কার্ধ্য-কলাপের প্রতি স্বণারও 
উদ্রেক হুয়। আত্মগ্নানি তখন ঈদৃশ ক্লেশদায়ক হইয়া উঠে যে, অব 
লঘিত পথ সেই মুহুর্ত হইতে পরিত্যাগ করিতে বাসনা হয়? কিজু 


১৫ শিক্ষক। 


পাঁপের অধীনতা কি শোচনীয়! সেই মুহূর্ত গত হইলেই যেন আঁবার 
অন্ধকুপের মধ্যে নিঃক্ষিণ্ড হইতে হয়। লোকনিন্দা, শারীরক্ষয়ঃ 
তখন আর উপলব্ধি হয় না; গ্লানি পরাভূত হইয়! প্রস্থান করে। 
মগ্তপানের অব্যবহিত যন্ত্রণা এবং ভাবী জঘন্তফল কেনা অবগত 
আছে? কিন্তু অতান্ত হইলে কে তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে 
পারে? এইরূপ সর্ধ-প্রকার হীনানুষ্ঠানে মন সর্তোভাবে অধীন ও 
নিস্তে হইয়া থাকে। অভ্যাস দৃঢ়মূল হইলে আরন্ধ কার্ধেয আর 
তাদৃশ স্থখান্ৃভব হত না; পরস্তু উহা দৈনিক অপরিত্যজা অনুষ্ঠানের 
স্তায় হইয়া পড়ে। কখন কখন বৈরক্তির উদ্রেক হয়; কিন্তু অভ্যান 
তা্ছাকে পরাভূত করিয়া ফেলে । অনেকে জীবনের পরন্ফূটিত সময়ে 
মান! প্রকার পাপে রত থাকিয়! পরিশেষে বার্ধকা দশায় সংসারাঅম 
ত্যাগ করিয়া উদাসীন হয়। ইহার গুঢ় কারণ অনুসন্ধান করিলে 
জাঁন! যায় যে, পাপের বিষপ্রদ অধীনতাই ইহ্থার কারণ। সংসারের 
কর্তব্যাকর্তব্য এবং সুখ ছুঃখ যাহার জ্ঞান ও আন্মাদের অন্তরে থাকে, 
সে মুঢ়ত। নিবন্ধন ঈশ্বরদ্রোহী হুইয়। সন্যামাশ্রম অবলঘন অথবা 
অংসারের প্রতি উদান্য প্রকীশ করে। জীবনবৃত্তের প্রকুষ্ট খণ্ড 
পাপাধীনতায় ক্ষয় হওয়ায়, তাদৃশ ব্যক্তি সংসারের কিছুই আন্মাদ 
করিতে পারে না। যেমন তৈল মর্দক বৃষ কেবল অঙ্কিত মার্গেই 
তর্ণায়মান, চষ্ষু প্রচ্ছন্ন থাকায় কিছুই দেখিতে পায় না? তদ্রপ পাপান্ধ 
ব্যক্তির কলুষাঙ্কিত পথে অহরছঃ ভ্রমণ করিয়৷ সংসারের কিছুই 
জ্রানিতে পারে না । অধিক কি, জীবনের উদ্দেশ্যও তাহাদের নিকট 
প্রচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং খানি হইতে মুক্তি পাইলেই যে, সেচক্ষু 
মুক্ত করিয়া! অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইবে তাহার আর আশ্র্ধয কি? 
নীতি বিকদ্ধ কোন একটি কার্যে রত হইলে শত শত পাঁপের পথ 
আবিষ্কৃত হয়| একটী মামান্ত ছিদ্র পাইলে যেন আবদ্ধ জল শত 
ধারায় তাঁহার মধ্য দিয়! বহির্গত হইয়। পথ প্রশস্ত করে, পাপের 
- শ্লতিও তন্ধপ। লোক নিন্দা এত বলবতী, সমাজের শাসন ঈদৃশ 
ক্ষমতাশালী যে, পাপী ব্যক্তি যতই নিল'্জ হউক ন! কেন, কপটতা 
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তাহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া উঠে। একটি ভুক্বর্থ প্রচ্ছন্ন করিতে গিয়া 
আর একটি অবলম্বন করিতে হয়| এইরূপে রাশি রাশি অসদন্ষ্ঠান 
তাহাকে ক্রমে অভিভূত করে । তখন জীবনের সর্ব প্রকার কর্তবা, 
সুখলালসা মন হইতে তিরোহছিত হুইয়! কেবল বক্রপথ আবিষ্কার 
চিন্তা বলবতী হয়। কপট ধাক্তির কথায়_কার্যে কেহই বিশ্বাস করে 
নাঃ বরং তাহার অসাধ্য কোন কার্ধ্য নাই ইহ! সকলেরই মনে দৃড় 
সংস্কার হয়| ঈদৃশাবস্থায় সুথ হওয়া দুরে থাকুক, সর্বদা আত্মগ্লানি 
আসিয়া মন উদ্বেজিত করে। কিন্তু ধনাভিমানী ব্যক্তির মনে গ্লানি 
সচরাচর অভিলবষিত ফলোৎপাদন করিতে পারে না; ভীহাদের 
মন-তৌল প্রায় নানাবিধ পাপান্থষ্ঠান ও কুসংসর্গে শাসিত হয়, সৃতরাং 
যে কিছু গ্লানির উদ্রেক হয়, তাহা বিষ-প্রদ হইয়া উঠে। হয়ত 
প্লানি অতীত হইলে আরও হুক্ষর্মাকাঁজ্ক। বৃদ্ধি হয়; নতুবা জন-সাধা- 
রণের প্রতি অপ্রতিহত স্বণ! জন্বে। কারণ, নান! কারণে প্রায় ই'হা- 
দিগের প্রকৃত প্লানি হয় না, কেবল লোক নিন্দাই ইহাদের মনঃকফী 
প্রদান করিয়! থাকে । 

ধার্মিকের মন মধ্যাহগগত ভাক্ষরের ন্যায় সর্বদা দেছীপ্যমান। 
শত শত সাংসারিক যন্ত্রণাতেও তাহাকে ভীত কি অনন্ত করিতে 
পারে না| কিন্তু পাপীর মন দশ কলুষিত যে সর্ঘদাই অস্থখ ভিন্ন 
সুখের সঞ্চার হয় না। হুক্ষর্থ পরায়ণ ব্যক্তিরা সততঃ লোক নিন্দী, 
লজ্জা ও আত্মগ্লানি দ্বারা পেষিত হইতে থাকে, এ দিকে পাছে লোকে 
তৎকৃত অপকর্ম জ্ঞাত হয়, এই ভয়ে অহরহঃ জড়ীভূত হয়| তাহার! 
লোকের নিকট কোঁন কথ অন্নান চিত্তে কি সাহসিকতার সহিত 
বলিতে, কি আত্মীয়ের মধ্যে কেহ অসচ্চরিত্র হইলে তাহার শাসন 
করিতে, সক্ষম হয় না। 

বথা আমোদ প্রমোদে কালাতিপাঁত করা যে নিতান্ত অঠ্বধ 
তাহা একরূপ' বিবৃত হইল | বস্ততঃ যাহাতে স্থায়ী জুখ প্রাপ্ত হওয়' 
যাঁর তদন্বেষণই অতীব কর্তব্য । আপাততঃ সখ, পশ্চাৎ হুঃখগ্রদ 
মার্গাবলম্বনাপেক্ষ। চিরম্মখের নিদান উপায়াবলি মাত্রেরই অহ্বসন্ধার্ন 


৯৩ শিক্ষক। 

করা অস্িজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য | যে কার্ধ্যান্ষ্ঠানে মানসিক 
নির্মলানন্দ অন্থভুত হয় তাহাই চিরন্থুখপ্রদ ; নতুবা সামরিক উত্তে- 
জনায় কে কোন কালে আত্মপ্রাদ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে? কর্তব্যান্থ- 
স্ব আত্মপ্রসাদের প্রস্থ । দীনহীন দরিপ্রকে ঘোর বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিলে যে আনন্দ অন্বভূত হয়, কোন্‌ ইন্দ্রিয় সেবায় 
তাদৃক্‌ সখের শতাংশের একাংশও হইয়। থাকে? স্যায়ান্থগত নিয়ম 
দ্বারা অপত্ানির্বিশেষে প্রজাপালন, আর মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ইহার 
কোন্টী সুখদায়ক? দেশ হিতৈষিতা আর অসস্দসটীন্ত দ্বারা অমজজল 
সাধন, ইহার মধো কোন্টী মন্ষ্যত্বের চিহ্ন? এবংবিধ কর্তব্য কার্ষেযর 
ভিত্তি ভূমি সত্যাচরণ; ইহা ত্রিবিধ, যথা (১) আত্মার প্রতি, (২) 
মহৃষ্যের প্রতি; (৩) কার্ষের প্রতি | 

১ (১) আত্মার প্রতি। অনেকে বিবেচন! করেন সত্যবাঁক্য প্রয়োগ 
কর! অন্পায়াস সিদ্ধ। বস্তুতঃ এটী নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। ধার মন 
নীতিশাস্ত্রের সুনিয়ম দ্বার! শাসিত হয় নাই, তিনি কখন সত্য বাক্য 
প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইতে পারেন ন]| স্বার্থ, লজ্জা, ভয়, অস্নরোধাদি 
বছুতর প্রতিবন্ধক পরাজয় করিয়া! সত্য বলা অতি সহজ ব্যাপার 
নহছে। কিন্তু এই বহু আয়াঁসপাঁধ্য সতা-ধন যিনি একবার কোষস্থ করিয়া 
ছেন, তিনিই তাহার মুল্য বুঝিতে সক্ষম| সত্য বল! যে কি ভূমানন্দের 
বিষয় তাছা সতাবাদী ভিন্ন কে জানিতে পারে? যিনি আত্মাকে বিমল 
রাঁখিয়। চিরস্খান্থভব করিতে বাঁনন। করেন, তাহার পক্ষে সত্য 
ব্যতীত আর কিছুই অবলম্বনীয় নহে। মিথ্যা ব্যবহার মানসিক দৌর্ব্- 
ল্যের কার্ধা। বিবেচনা! করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, মিথাবাদীর 
ন্যায় নীচ এবং ভীক জগতে আর নাই। সর্বশক্তিমান জগদী- 
শ্বরকে অবজা! করিয়। সামান্য মন্ষ্যকে ভয় করা, আর মিথ্য। ব্যবহার 
কর1 একই বাক্য ; কারণ মিথ্যা বাক্য ঈশ্বরের নিয়ম ও ইচ্ছা বিরোধী। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে মন্থধ্য গড়ান্বসন্ধান না করিয়া বর্তমান 
কার্যে মত্ততা নিবন্ধন অনায়াসে মিথ্যা! বাক্য প্রয়োগ করে। বোধ 
: হয় যেন মিথ্যা আমোঁদের অপরিতাজ্য অঙ্গের ভূষণ | একটি সামান্য 
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ধাঁ্পচ্ছলে৪ আমরা নানাবিধ মিথ্য1 বলিয়! থাঁকি! ইহার কাঁরণ কি? 
মিথ্যার কোঁন নৈসর্গিক ক্ষমতা নাঁই, যাহাতে মন্তৃষ্যকে পরাভূত করে ॥ 
তবে মায়াবী রাক্ষসীর স্যার উহ্বার একটি মোহিনী শক্তি আছে। 
নিথ্যা, ভবিষাদাঁলোচনাঁর কবাঁটে দৃঢ় অর্গল দিয়া অপ্পরুদ্ধি মানবের 
সমীপে বর্তমান রন্গভূমি সুচিত্রিত করিয়া! রাঁখে | ন্ার্থ, নিন্দা, 
অভাঁব, লজ্জা, আমোদ, সাময়িক প্রতিপন্নতাদি কতিপয় কারণে 
লোকে মিথা! ব্যবহার করিয়! থাকে | অনেকে আশুপকারক বলিয়! 
মিথ্য। ব্যবহারকে সময়ে সময়ে আবশ্যক বলিয়া বিবেচন1! করেন £ 
একটি মিথ্যা! বাক্য বলিলে জীৰন রক্ষা পাঁইত, একটি মিথ্যাচরণ 
করিলে ভূম্যিকার নষ্ট হইত না, অথবা একটি মিথ্য। কার্ধগনুষ্ঠান 
করিলে বহুল সম্পত্তি হস্তগত হুইত--এগুলি সামান্য প্রলোভন নহে 
যথার্থ বটে; কিন্তু ভবিষ্যতের দ্বার উদ্মীলন করিয়া বিবেকের পরামর্শ 
গ্রহণ কর। পার্থিব কৃত-কার্ধযতাই যদি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইত, 
তবে মিথাঁচরণ বড় দুূষণীর বলিয়া! পরিগণিত হইত না| পুর্বে কথিত 
হইয়াছে, একের জন্ত জগৎ নহে; সকলই পরম্পরাঁধীন| এই 
স্বাধীনতামুলক নৈসর্গিক অধীনত্ব প্রতিপা'দন জন্য জগদীশ্বর সাধারণ 
নিয়ম সংস্থাপিত করিয়াছেন | তৎ সমস্ত প্রতিপালনে জনসাধারণের 
এবং স্বকীয় প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয় | যদি সকলেই মিথ্যা এবং কৃত্রি- 
মতাঁর পাণ্ড1 হইত, তবে জগৎ কখনই চলিত ন1; অপ্পিচ, জগদীশ্বর 
মনুষ্যকে ঈদৃশ স্মভাবাপন্ন করিয়াছেন যে, সকলেই ইচ্ছা করে যে, 
অন্তে তাহার প্রতি সত্য ব্যবহার ককক | সুতরাং সত্য আত্মমুলক 
ও সার্বভেম | যদি সাংসারিক লোকেরা ন্বার্কেই জীবনের প্রকফ 
উদ্দেশ্য বলিয়া! বিবেচনা! করেন, তাহা হইলেও সতা ভিন্ন স্বার্থ রক্ষার 
উপায়াস্তর নাই; কারণ আত্মার মঙ্গলই প্রকৃত স্বার্থপরতা | মনের 
মধ্যে এমত এক মহাপুকষ আছেন, যিনি প্রত্যেক মিথ্যাঁচরণে আমা 
দের পতি রক্ত-কষায়িত লোচনে দৃকৃপাঁত করেন | তাঁহার বশবত্তা 
হইলে মিথ্যার কুহকে পতিত হইতে হয় ন1। ৃ 
প্রাগুলিখিত কাঁরণাঁবলির বশাধীন হইয়া লোঁকে সাধারণতঃ 
গড 
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মিথা বাবার করে| কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে 
ষে, মিথাঁচরণে কোন উপকার নাই, প্রত্যুত তূরিষট অপকার হইয়] 
খাঁকে। মানসিক আনন্দ এবং শান্তি যদি প্ররুত সুখের কাঁরণ হয়, 
তবে সত্য ব্যতীত তাহ! কিছুতেই অন্নভূত হয় ন।। * মিথ্যাবাদী ৮ 
শব্দটি কাহার নিকট ন1 বিষবৎ বলিয়! বোঁধ হয়? মিথ্যাবাদী বলিলে 
কাহার হৃদয় না! শেল সম ছুঃখে বিদ্ধ হয়? বিনি মিথ্যাকে অভ্যাসগত 
ফরিয়! অঙ্গের ভূষণ করিয়াছেন, যিনি মিথ্যাচরণ দ্বার1 বহুবিধ পার্থিব 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তীহাঁকেও মিথ্যাবাঁদী বলিলে তিনি তাহ! 
অমহ্থ বোধ করেন ইহার কারণ কি? এটি সর্ধবাদী সম্মত যে মিথ 
এঁহিক ও পারত্রিক সুখের কণ্টক স্বরূপ; মিথ্য1 সর্ববানিফের মুল। 
ল্তরাঁং মিথ্যাবাদীকে লোঁকে অন্তরের সহিত স্বর্ণ! করে; তীাঁকে 
কোন কার্যে, কোন কথায়, বিশ্বাস করে না! পক্ষান্তরে, জগদীম্বর 
আমাদের মন ঈদৃশ বৃত্তি সমূহ দ্বার ভূষিত করিয়াছেন যে, অর্ধপ্রকাঁর 
পাপাচারেই আত্মগ্লানির উদয় ছয় | অপিচ, মন্বষ্য সাধারণতঃ সম্ভ্রম- 
প্রিয়; সদ্ান্তি প্রার্তি লালসাঁয় অর্ধপ্রকার কার্ষের অন্ষ্ঠান করে, 
সুতরাং মিথ্যাচার দ্বারা ধন ও প্রতিপত্তি নঞ্চর় করার গুহ্য কারণ সম্ত্মম- 
লালসা, কিন্ত লোকে যখন তাহাকে সম্ভ্রম না করিয়া বরং নিন্দা করে 
তখন তাহার মনে নিদাঁকণ কষ্টের উদয় হয়| কেহ কেহ এই কফ- 
, দায়ক চিন্তাতে মিথ্যাপথ ত্যাগ করে? কেহ বাপরিবেষ্টিত চাটুকারদিশ্শের 
প্রশংসা-বাদে ভুলিয়! থাকে । অপরপ্ত, আত্মপ্লানি যখন ভীষণবৎ 
যন্ত্রণ! দেয়, তখন মিথ্যাবাদী আর অসদাঁচরণ করিব ন। বলিয়া! প্রতিজ্ঞা 
করে; কিন্তু সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে উপার্জন মদে মত্ত হইয়া আবার 
স্বীয় প্রিয়পথ অবলম্বন কনে । এই রূপে মিথ্যা? অপরিত্যজ্য, স্বভাব- 
গীত হইয়1 যায়। তখন অভাস দোষে অসত্য ব্যবহার করে, কিন্তু 
বস্ততঃ তাহাতে কোন সখ থাকে না| প্রত্যুতঃ তাহার গুঢ় জীবন 
নানাবিধ যন্ত্রণার আগীর হইয়া উঠ্ঠে। 

কি প্রধান, কি নিকষ, কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই মনে সম্ত্রম- 
লাঁদদা বলবতী | এই লালদাী বাল্যকাল হইতে হৃদয়ে কার্ধ করে| 
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কি পদস্থ, কি নির্জনবানী সকলেই সং্্রমকে জীবনের একটা প্রকট 
লক্ষ্য বলয়! কার্ধা করেন ধার! সংসারবিরাগী উদাসীন তাহাদের 
জীবনের কার্ধয-ংআতঃ অন্ধ দিকে ধাবিত, তত্যতীত .সংসারপরায়ণ 
লোঁক মাত্রেই সম্ত্রম-কেন্দ্রের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে ॥ কিন্তু কিসে প্রকৃত 
সদ্রম উপলব্ধি হয় তাহ! অপ্প লোকের জ্ঞান আছে। যাহাতে মনুষ্য 
নামের যথার্থ গৌরব প্রতিপাদিত হইয়া, জন সাধারণ এবং জ্বীয় আত্মা 
দ্বারা প্রশংসিত হওয়া যাঁয় তাহাই প্রকৃত সম্ভ্রম | লর্ড বেকন্‌ বলেন 
অকপট এবং সরল ব্যবহার মন্তৃষ্য স্বভাবের গৌরব | মিথ্যার মিশ্র 
স্বর্ণ এবং রজত মুদ্রার খাদের ন্যায়, তাহাতে ধাতুর কার্যকারিতা 
অপেক্ষাকৃত উত্তম হইতে পারে কিন্তু উহাকে অধম করে|” মিথ্যা 
ব্যবহারে পার্থিব প্রতিপত্তি লাভ হইতে পারে; কিন্তু উহাতে আত্ম! 
নীচ হয়, সুতরাং আত্ম সত্্রম মিথ্যাচরণের নিকট আকাশ-কুসুম বৎ। 

আমর প্রত্যহ শত সহত্র দৃষটান্তে অবলোকন করিতেছি অতি অধম 
ব্যক্তিও বিপুল এশ্বর্ধ্য সম্ভোগ করিতেছে । পট্ুগিজ দস গঞ্জেলিন 
কুবের তুল্য ধনী হইয়াছিল ; কিন্তু জন সাধারণের নিকট সে কি প্রতি- 
পৃন্তি পাইয়াছে? তাহার মনই ব! কি সুখ সম্ভোগ করিয়াছে? এবন্বিধ 
বহুবিধ দৃষ্টীন্তে আমরা দেখিতে পাই যে জগদীশ্বর ঈদৃশ ওদাশ্যতার 
সহিত ধন নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছেন যে, আপামর সাধারণ সকলেই চে 
করিলে উহ! কিয়ৎ পরিমাণে হস্তগত করিতে পারে | পরন্ত কপণের 
দৃষ্টান্ত কি নীতিপ্রদ? ধনে যদি প্রক্কততঃ সভ্রমোৎ্পাদক কোন 
ধরন্দরজালিক ক্ষমতা থাকিত, তবে অর্থরুজ্ছ ব্যক্তিরা উহাকে গহ্বরস্থ 
করিয়া কখনই দিবানিশি প্রহর দিত না । উচ্চ পদাভিষিক্ত অথব| 
সরংশজাত হইলে প্রত সম্ত্রমের কারণ হয় না| অপাধারণ ক্ষমতা 
নিবন্ধন যদি উচ্চপদাধিরূঢ় ছওয়। যাইত, তবে উহাকে কিয় পরিমাণে 
সম্ত্রমগ্রদ বল! যাইতে পারিত, কিন্ত পৃথিবীতে পদ এবং সদ্গুণ প্রায়তঃ 
একত্র হয় না। কত শত প্রবঞ্চক, মিথ্যাচারী বিষ্ঠাশুন্য বাক্তির দিম 
দিন প্রধান প্রধান পদে অধিরঢ়ু হইতেছে । জলবিষ্বের ন্যায় কিছু 
কাল স্ফীতদেহ এবং বাহ্য গৌরবান্িত হইয়া আবার স্বকীয় মার্গরূপ 


হও শিক্ষক ! 


জলে লীন হইতেছে | পক্ষান্তরে, সামাজিক নিয়মাহসারে সদ্ধংশজ 
ব্যক্তিগণ বাহ্যিক সম্ভ্রম প্রাণ্ড হুইয়! থাকেন; কিন্তু যোগ্য পাত্র না 
হইলে কে না তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ম্বণা করে? : 

সাহস, বাহাড়দ্বর, কৃত্রিম দেশহছিতৈষিতাদিতেও প্রকৃত সম্ভ্রম 
উপলদ্ধি হয় না| সাহস এবং যুদ্ধ কৌশল যদি অবিচলিত সম্মানের 
দ্বার হইত, তবে দিথিজয়ী আলেক্জণ্ডাঁর, নৃশংস মামদ, উন্মাদ কালাঁ- 
পাহাড় এবং রক্তপায়ী বেস্মার্ক পৃথিবীর কলঙ্কস্বরপ হুইত না। 
কৃত্রিমতাঁর বিষয় বর্ণন1 বাহুল্য | 

আত্মার প্রতি সত্যাচারী না! হইলে ষে, প্রকৃত সদ্ত্রম উপলব্িি হয় 
মা, তাহ! একরূপ বিরৃত হইল। সত্য ব্যবহারের প্রথম ফল, কর্তবান 
সাধন; দ্বিতীয়, আত্মপ্রসাদ; তৃতীয়, প্রশংসা ; স্থতরাং এই ত্রিগুগাত্বক 
প্ররূত সম্তরমের একমাত্র প্রস্থ মত্য। 

আত্মার প্রতি সত্য ব্যবহার করিতে হইলে ভূয় জানের আবশ্যক| 
কারণ, ঘটনার ঝঞ্চীবাঁতে সত্যাসত্য অনেক সময়ে এরূপ ভাবে মিশ্রিত 
হুইয়। যায় ষে, জ্ঞানী ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তাহার প্রভেদ করিতে পারে 
মাঁ। কিন্ত একমাত্র জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ও সত্যুবৃক্ষে আরোহণ. 
কর! ষাঁয় ন!; সাহস, প্রতিজ্ঞা এবং অবিচলিতচিত্ততা ইহার আর তিনটি 
প্রধান সৌপান। ধাহার ত্বদয় অভীত, মন দৃঢ় প্রতিজ্ঞারঢ় এবং 
. কিছুতেই দৌছুল্যমান নহে, তিনিই কেবল মত্যব্যবহারী হইতে পারেন | 
এই সত্যের প্রিরাহ্থব্ত্ট হইলে কখন কখন পার্থির ছুঃখ, যন্ত্রণা এবং 
বিপদ ঘটতে পারে? কিন্তু ঘিনি মনৃ্য নামের প্রকৃত গৌরব প্রতি- 
পাঁদন করিয় এবিধ ক্ষুত্রোপসর্গ তিরোহিত করিতে সক্ষম তীহার 
যায় সুখী ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নাই। তিনিই জগদীশ্বরের প্রিয় পু 
এবং ভীহার জীবন সার্থক | কাম, ক্রোধ, লোৌভাদির সহিত সততঃ 
যুদ্ধ করিয়া! সত্যধনকে রক্ষা করা কর্তব্য ; নতুব1 ইহার! কখনই তোমাকে 
সত্যবাদী হইতে দিবে না| 

আমোদ আহ্কাদ এবং কথোপকথনে মন্গব্য স্বভ।ব যেরপ গ্রকাশ- 
মান হয় তজ্ঞপ আর কিছুতেই নহে; কার্ধ্যে এবং শিষটাচাঁরে অনেক 


দ্বিতীয় অধ্যায়ি। ধু 


ঈতর্কতাঁর সছিত বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, সুতরাং তদবস্ছাক় প্রকৃত 
ব্বতাৰ ভূয়ি্ট পরিমাণে অপস্থুত থাকে | কিন্তু দৈনিক জীবনে কেহই 
প্রচ্ছন্ন থাকিতে পাঁরে না। ফলতঃ প্রাতাহিক ব্যবহারে সরল এবং 
সভ্যপ্রিয় ন। হইলে, ক্রমেই স্বভাব দূষণীয় হইতে থাকে ; এবং পরি- 
শেষে মহৎ কার্ধ্যকলাঁপেও কপটতা সঙ্ক,মণ হয়| শিখ্যাচত্রীর হলাহুল 
একবার অন্তরে প্রবেশ করিলে, স্বসাবশোণিত যুগপৎ বিরত হইয়া 
যায়। অববিতখ কৌতুক, জলদ দূরপরাহত-চকন্দ্রমার বিমল জ্যোতি 
অপেক্ষ। স্ুখদাঁয়ক ; অতএব বিনি প্রক্কত লুখাভিলাষী তাহার পক্ষে 
কন্ুুষিত আমোদ সর্বতোভাবে পরিহার্ধ্য | 

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্ধ্য আছে যাহাতে মমোগত ভাব এক প্রকার 
থাকে অথচ চক্ষুলজ্জীর বশাধীন হুইয়। অন্য প্রকার বাক্ত করিতে হয়| 
যদিও ঈর্দুশস্থলে খতবাক্‌ হওয়া স্ুকঠিন, কিন্তু নেত্রকে স্বভাবেব 
বিজেতা হইতে দেওয়া! অপেক্ষা দৌর্কল্যের কার্যা আর কিছুই নাই | 
ঈদৃশ স্ছলে মনে কর! কত্তব্য যে মন্গবোর নিকট লজ্জা আর ঈশ্বর 
সমীপে লজ্জা ও অধমতা, ইহার কোন্টি গুকতর? ফলতঃ লজ্জা 
সদৃশ অধমরৃত্তির বশাধীন হইয়। আত্মকর্তব্যবিমুড়ু হওয়া অতি নীচ 
প্রবৃত্তির কর্ম | 

পক্ষান্তরে, অবস্থাবিশেষে সত্যগোপন করা! কর্তব্য | যে স্থলে 
সত্য গোপন করিলে দোঁষ নাই; বরং প্রকাশিত হইলে অপরের 
মনঃপীড়া কি ক্ষতি হইতে পারে, তথায় নীরব থাঁক1 অপেক্ষ। সদব* 
ল্বনীয় মার্গ আর নাই। সংক্ষিপ্ডে 


নানৃতঞ্চ প্রিয়ং ক্রয়াৎ এষ ধর্মমনাতনঃ ||” 


(১ মন্বষ্যের প্রতি | আত্মার প্রতি সত্যাঁচারী হইলে সাধারণের 
প্রতি সত্য ব্যবহার কর1 হয়; কারণ আত্মাই সর্ববকার্ষে/র কেন্র ? অন্বষ্ঠান . 
মাত্রই আত্ম! হইতে নিঃসৃত হয়। অকল কার্ধ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য যে 


তদ্বার1 কেহ প্রবঞ্চিত, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা! অন্তার় রূপে উপকৃত না হয় । 
ষ্ডে ১০০৮ ] 


হত 'হিক্ষক। 
"তৃতীয় শীর্ষক প্রস্তাব যখা স্থানে স্গিবেশিত হইবে | 

মহা প্রকৃতি এত হূর্বল যে, সততঃ সতর্ক নাঁ থাকিলে জিতত- 
প্রলোভন হওয়া স্ুদূরপরাহত | বিশেষতঃ, ধনী ব্যক্তিদিগের দৈনিক 
জীবন শত শত প্রলোভনাবিষ্ট থাঁক! নিবন্ধন, তীছাদিগকে নিরন্তর 
সাবধানে থাঁক! কর্তব্য | ধনীর1 কিঞ্চিৎ অবিবেকী কি অমনোযোগী 
হইলে, অসংখ্য পাপের বাগুরায় নিপতিত হয়েন। কার্ধ্যক্ষেত্র সংকীর্ণ 
বিধায় নিংন্য ব্যক্তিরা ষড় রিপুর মমতান প্রলোভনের অধীন নহে । 
কিন্ত সম্বদ্ধিশাঁলী বাক্তিরা সততই ইহাদিগের সমবায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত 
হইয়] থাকেন। নীতি বিদ্যা বিশারদ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই এই মান- 
পিক ঘুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারেন না| যখন কোন একটি রিপু 
আমাদিগকে আক্রমণ করে তখন তাহাতে পরাহত করিবার জন্য ধৈ্ধা, 
নিষ্পৃহা, ওদাস্য, স্যায় এবং সর্বোপরি ধর্ম চিন্তারপ নিক্ষানিত কপাণা- 
বলি তাহার সম্মুখে ধারণ কর! কর্তবা | ব্যগ্র হইলে কোন কার্ধ্ের 
ছিতাহিত পর্ষ্যবেক্ষণ হয় না| যখন কোন একটি কার্ধ্য তোমার হস্তে 
নিপাঁতিত হয়, কিনব! তুমি স্বয়ং করিতে ইচ্ছ! কর, তখন শান্তপ্রকৃতি 
হইয়! তাঁহার দোষ গুণ পর্যযালোচন। কর] কর্তব্য | দৌধাঁদোঁষ 
নির্বাচনের প্রথম কণ্ঠি ল্পুহাশুন্যত! এবং গুদাশ্য | যে কোন কার্ধ্যই 
হুউক না কেন, সামান্য আমোদ জনক ব্যাপার হইতে গম্ভীর কর্তব্যান- 
চান পর্য্স্ত, অন্থরাগশুন্ত হইর1 তাহার ভাবীফল পরীক্ষা করিবে। 
প্রাগ্গত অন্থরাগ খাঁকিলে অন্ধের ন্যাঁয় তদন্ববত্তরণ হইতে হয় ; কিছুরই 
তথ্যজ্ঞান হয় না| মন লিপ্না-বিরছিত করিয়] স্ায় এবং ধর্মচক্ষে 
তাঁহার প্রর্ুত স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে | নতুব! পার্থিব সুখ 
সম্ভোগ এবং ইষ্ট সাধনের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থ! রাখিলে কর্তব্য সাধন 
এবং ভূমানন্দ লাভ হয় না। যাহা ন্যায়াম্থগত, যাহ! জগদীশ্বরের 
নিয়ম সংগতি, তাঁহছাই আমাদিগের করণীয় । আমর! অত্যপ্প সময়ের 
জন্য এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যদি এখানেই আমাদের 
লয় হইত, তবে দুরদর্শনের কোন আবশ্যকতা ছিল না। কিন্ত সত্য 
দে প্ররিবর্তন মাত্র; হ্বত্বন্তেও আমাদিগকে ন্য ন্ব কৃত কার্য্ের 


তৃতীয় অধ্যায়। ২৩ 


ফলভোগী হইয়া অনস্ত জীবন বহন করিতে হইবে | পার্থিব সুখ, 
সম্বদ্ধিঃ শোঁক, ছুঃখ সকলই ক্ষণভদ্কুর। আমরা কর্তব্য সাধন জন্ 
নিযুক্ত হইয়াঁছি; কর্তব্য সাধন এবং ধর্মের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য করিয়া 
সর্বকার্ধ্যে হস্তক্ষেপ কর! অতীব বিছিত| নতুবা ব্যসনে অন্বরক্ত 
হইলে সর্ববনষ হইতে হয় £-_ 

* কামজেষ়ু প্রসক্তোহি ব্যসনেষু মহীপতিঃ | 

বিযুজ্যতেহর্থ ধর্মাভ্যাং ক্রোধজেঘাত্মনৈব তু || 

মন ৮অধ্যায়। ৪৬ শ্লোক | 





তৃতীয় অধ্যায়। 


০০০ 


গুপ্ত জীবন | 


(১) ধনী ব্যক্তিরা সচরাঁচর অযোগ্যাহ্বরাগীন্ধ হইয়। কোন কোন 
মুট়ের প্রতি অসাধারণ ন্েহু প্রকাঁশ করিয়। থাকেন | শয়নে, স্বপনে, 
উপবেশনে তভ্ভিন্ন আর কাহাঁকেও জানেন না| কিন্ত বস্তুতঃ তাহার 
সঙ্দে তাহার হ্বদয়ের কোন খুঢ়গ্রস্থি থাকে না| বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ফি 
অন্ধ কোন যৎসামান্ত কারণে সে নয়নগত অহ্বরাগাবদ্ধ হয়; ফলতঃ 
উভয়ের মধ্যে আন্তরিক বিশুদ্ধ প্রেমের অক্কুর মাত্রও হয় না| এই' 
অধম অন্নরাগান্ধত1 নিবন্ধন নানাবিধ অনিষ্ট উৎপাদিত হয় । সাঁধাঁ- 
রণতঃ ঈদৃশ অধম বান্ধবগণ অতীব নীচ, নতুবা! তদবস্থাণত হইয়! 
কোন সদ্বিদ্বান্‌ ব্যক্তি জীবন যাপন করিতে পারে না| ইহার! 
ক্রীত দাসের ন্যায় “যে আজ্ঞাঁর » অসন্ববর্তা হইয়া নান! চিত্তরঞ্ক 
অনুষ্ঠানে ধনীর মনঃপ্রীতি উৎপাঁদন করে | ধনীও তৎ সমস্ত পর্য্য" 
বেক্ষণ করিয়া বিবেচনা করেন ইনিই আমার পরম বন্ধু! কালে এই 
অমায়িক ভাব হৃদয়ে উত্তম রূপে পর্যবসিত হইলে, শ্বেহ পাত্রের 
ক্ষমত! বৃদ্ধি হয়| তখন সে, ধনীর মনোরাজ্যে অদ্বিতীয় শাসন প্রচার 


সু শিক্ষক | 
করিতে খাঁকে। স্থীয় নীচম্বভাবস্থলভ নানাবিধ অসগন্ষ্ঠানে ক্রমে 
ধনীকে পাপ পক্ষে লিগ করিয়া, তাহাকে অরাধমাঁপেক্ষা অধম করিয়! 
তুলে । ধনী বাক্তিরা এই সকল কপট-প্রণয়ীর এন্দ্রজালিক ক্ষমতা 
ছইতে সর্বতোভাবে দূরে বিচরণ করিবেন | ইহাদিগকে সর্বদা নিকটে 
রাখিয়া আমোদাহ্লাদ করিলে ক্রমেই প্রলোভন বাগুরায় নিপতিত 
হইতে হয়। 

মন্ৃষ্য জীবনে বিবিধ শোক হুঃখাত্বক ঘটনা উপস্থিত হয় | কখন 
সুখ, কখন ছুঃখ, কখন বা মানসিক যক্ত্রণী মন্ষ্য মাত্রেরই ঘটিয়! 
থাকে| তজ্জন্ত গৃঢ় মাননিক ভাৰ ব্যক্ত করার সুযোগ্য পাত্র না 
থাকিলে, জীবন অতীব ভারাঁবহু হইয়! উঠে | বন্ধু ব্যতীত পৃথিবী 
জঙ্গলাকীর্ণৰৎ | বস্ততঃ মানসিক ভাঁব অকপট হৃদয়ে ব্যক্ত জন্ত 
প্রকৃততঃ অন্বভব করিবার ব্যক্তি নিকটে না থাকিলে জীবনাঁপেক্ষা 
ক্লেশদ আর কিছুই বোধ হয় না। ন্ুতরাং ধনীব্যক্তিদিগের পক্ষে বন্ধ 
নির্ধাচন অতীব কর্তব্য | যাঁহাঁকে শঙ্কটাবহ ছুর্নিমিত্ত বলিলে, সে 
গোপন ভাবে তাহার প্রতীকাঁর চে! করে, যে বিপদে সৎপরামর্শ 
প্রদান, সদ্দৃফীন্ত দ্বার! উন্নতি সাধন এবং বিশ্বান ধারণ করিতে সক্ষম 
তাহাকেই প্রণয়জালে আবন্ধ কর! কর্তব্য | ঈদৃশ ব্যক্তি সর্বদা নিকটে 
থাকিলে ধনী ব্যক্তিরা অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারেন; 
অনেক বিপদ হুইতে উদ্ধার হইতে পারেন এবং অদ্বিতীয় মানসিক 
সুখে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হন। 
(২) যেমন অস্থা্থ্যকর-বাধুপ্রধান স্থানে বিচরণ করিলে শরীর 
রোগাক্রান্ত হয় যেমন সংক্রামক-রোগাভিভূত ব্যক্তির নিকট থাকিলে 
সেই রোগ অচিরাঁৎ শরীরে প্রবেশ করে, তদ্রপ কুচরিত্র এবং ধর্মান্ধ 
ব্যক্তিদিগের সংসর্গে চরিত্র নিশ্চিত দূষিত হয়| সততঃ তাহাদিগের 
অঙ্গে বাস, আমোদ প্রমোদ এবং কথোপকথনে প্রক্কৃতি ক্রমেই লব 
হইতে থাকে এবং পরিশেষে তাহার! ধনীকে পাঁপপস্কজাংশুমালী 
করিয়া তুলে। ধনী ব্যক্তিরা ঈদৃশ নরাঁধম ব্যক্তিদিগের সংসর্গে মন্ 
এবং অত্থিমারাদির বশাঁধীন হুইয়! কেবল অর্থ, যশঃ, মান, ধর্ম এবং 


তৃতীয় অধ্যাঁয়। হ৫ 


মরয্তবীদি সমস্ত গৌরবের বিষে বঞ্চিত হন | ইছাঁর1 ধনের পাঁও17 
ধনহীন হইলে আর রিক্তছস্ত অভিমাঁনীর নিকট আঁইসে না বরং 
হার ছুরবস্ছার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করে । অতএব ধনীদের কর্তব্য যে 
উহার ঈদৃশ অমান্থষ কার্ধকলাপ এবং সদৃশ কপট প্রণয়ীর সংসর্গ 
পরিহার পূর্বক সদ্বাক্তির সঙ্গম সদামোঁদ, বিচ্যাচচ্চ! এবং শীল্ত্াহ- 
শীলনে জীবন যাঁপন করেন। অনেকে বিবেচনা! করেন এই সমস্ত 
শুষ্ক, অরসিক ব্যাপার মাত্র; কিন্তু এটি তাহাঁদিগের বৃহত্তম 
ভ্রীস্তি। যিনি সদন্ষ্ঠীনে কাল যাপন করেন তীহার ন্যায় সুত্ধী 
আর কে? তীহার মন সর্বদাই সুস্থ এবৎ আনন্দে পরিপূর্ণ | পক্ষান্তরে, 
কলুধাস্বিত আমোদ কেবল অন্থষ্ঠানকীলেই চিত্তরঞক। পরক্ষণেই 
বিলীন হইয়! মন বৈরিক্ত শু শুন্যতাঁতে পরিপুর্ণ করে | 

(৩) সময়ের পরিমাণ বোধ হইলে ব্যর্থকার্য্যে মন ধাবিত হয় 
না। জগদীশ্বর এই পৃথিবীতে আমাদিগকে ঘে অতি অপ্প সময় 
প্রদান করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ শয়ন, উপবেশন, ভদ্রতা, উপ- 
রোঁধ রক্ষা, স্বভাবের আবশ্যক মোচনাদি অপরিতাজ্ঞ ব্যাপাক্ে 
অতিবাহিত হয়| তদ্বাদে যে কিঞ্চিৎ অবশিষ থাকে তন্মধো জীবনের 
সমস্ত গুকতর কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হইবে | বিশেষতঃ সম্বদ্ধি এবং 
ক্ষমতাঁশালী ব্যক্তিদিগের অধিকাংশ সময় প্রজারঞ্জন, অর্থব্যবহার 
এবং বৈষর়িক উন্নতিতে যাপন কর! আবশ্যক ; নতুব! অচিরাঁৎ পদ- 
স্বলিত হইতে হয়। অবশিষ্ট যে সময় থাকে তাহ! এত অস্প মে সতর্ক 
হুইয়1 সদ্্ববহাঁর ব্যতীত তাঁহার সফল ভোগ কর] যায় না| জসত্বদ্ধি- 
শালী ব্যক্তিরা এই সকল পর্য্যালোচন1 করিয়। সময়ের সদ্ধাবহাঁর করি- 
বেন) অপরাপর ব্যক্তিরা আত্মোৎকর্ষ ঘিধানের অনেক সময় প্রাপ্ত 
ছয়; কিন্তু ধনীদিগের তাহ! বিরল । ন্ৃতরাং যে সময়াংশ তাহাঁর। 
প্রাপ্ত হন তাহার সদ্ধায় কর1 অতীব কর্তব্য | আলস্য পরতন্ত্রতা নিব- 
ন্ধন ধনীর! সাধারণতঃ সময় ভাঁরাবহ বিবেচন! করেন এবং কার্ধ্যশুন্ততা 
জনিত মাননিক কষ্ট অপনয়নার্থ বিবিধ মিথ্যান্ষ্ঠানে অহ্বরক্ত 
থাকেন। কিন্তু তাহারা যদি সময়ে নময়ে ভূত এবং ভবিষ্যদালোচিনঃ 

৪ 


চা শিক্ষক । 

করেন তবে ঈদৃশ ভ্রাস্তিকুপে নিপতিত হইতে হয় না| জীবনের কি 
উদ্দেশ, তাহার কতদুর সম্পন্ন হইল, কতই বা অবশিষী খাকিল এই 
সকল সমালোচনা! করিলে সময়ের পরিমাণ বোধ হয় । তখন আর 
কার্ধাশুন্যত। ভ্রান্তি খাকে না] ॥ বরং সময় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া 
প্রতীতি হয়। অপিচ, ঈদৃশ সমালোচনায় জীবনের উন্নতি সাধন 
হর। কৃতকার্ধ্য গর্িত বলিয়া! বিবেচনা! হইলে তাহাতে মন আর 
ধাবিত হয় না; যদি ধর্মনঙ্গত এবং হিতকর বোধ হয় তবে তাহার 
প্রতি সহজগুণ অন্বরাগ বৃদ্ধি হয়। 

(৪) সাংসারিক কুৃতকার্ষ্যের প্রধান উপায় দূরদর্শন | দুরদর্শিতা 
ভিন্ন কিছুরই পরিমাণ জ্ঞান হয় না| কিরপ কার্ষোর কি ফল, 
কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ পথ অবলম্বনীয়, সংসারের সাধারণ ব্যবহার কি 
রূপ, এই সকল অতি কঠিন বিষয়ের সম্যক্‌ জ্ঞান না থাকিলে পৃথিবীতে 
বালকের ন্যায় বিচরণ করিতে হুয়। অবিষ্ষ্কারী যুবাগণ ঈদৃশ 
জ্ঞান-শুন্যতা নিবন্ধন উষ্ণরক্তের বেগীধীন হইয়া পশ্চাঁৎ বিবিধ পরি" 
তাঁপ প্রাপ্ত, হইয়। থাঁকেন। দূর-দর্শিতাঁর ন্যায় শেষ্ঠ জ্ঞান ভূমণ্ডলে 
আঁর নাই; সহজ ক্ষতিতেও যদি ইহার কিঞ্চিৎ অর্জিত হয়, 
তাহাও বাঞ্চনীয় । ইতিহাস পাঠ, মন্তৃষ্য স্বভাব এবং ঘটন] পর্ষা- 
লোঁচন', এই জ্ঞান প্রাপ্তির প্রধান উপায়। কিন্ত মনৃষ্য ত্বভাঁকের 
ম্থায় হুরহ গ্রন্থ আর দৃষী হয় না। সাবধান হইয়। এই গ্রস্থ পাঠ 
করিতে হইবে; কাহার কি স্বভাব, তাহ! আলাপ ব্যবহার ভাবভঙ্গি 
এবং আমোদ প্রমোদে উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া যাঁয়। সুতরাং স্বভাব 
পরীক্ষার জন্ত সকলের সহিত সর্ধদা আলাপ ব্যবহার কর] কর্তব্য | 
কার্ধযপ্রণালী দ্বারাও অনেক জ্ঞাত হওয়! ষার় ; তজ্জন্ত কে কি অভি- 
প্রায়ে কোন্‌ কার্ধ্য করিতেছে, অন্থন্ধান করা আবশ্াক। অহ্বসন্ধিৎসা 
ভিন্ন দুরদর্শন লাভ হয় না। এই অমূল্য জ্ঞান না থাকিলে পদে পদে 
প্রতারিত হুইয়৷ ক্রীড়ার কাঠ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় ব্যবহৃত হইতে হয়। 
সর্বাপেক্ষা ধূর্ত লোকের স্বভাব অতি ছূর্গম্য ; ইহার! দৃশ্ঠীতঃ পরম 
: বন্ধুর স্ায় ব্যবহার করিয়া! পরিশেষে অনিষ্ট করিতে প্রবর্ত হয়। 


্‌ তৃতীয় অধ্যায় । ৯, 
জাবধানি! ইহাদিশের মায়াজালে যেন নিপতিত হইতে না হয়! ইতি-. 
হাস পাঠে অবস্থাঘটিত দুরদর্শিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়; পার্থিব প্রধান 
প্রধান লোঁক, কোন্‌ অবস্থায় পতিত হইয়। কি রূপ কার্ধ্য করিক্নাছেন' 
এবং পরিণামে তাহার কি ফলোৎপত্তি হইয়াছে, এই সকল বিষঙ্ 
ইতিহাসে উত্তমরূপে বিবৃত আছে। এঁতিহাসিক জ্ঞান ল্ধ থাকিলে 
অনেক কার্ধে প্রবিষ্ট হইয়। সদসৎ বিবেচনা! কর1 যাইতে পারে | কিন্ত 
কেবল মাত্র পুস্তকশত জ্ঞান দ্বারা দূরদর্শিত। প্রাপ্ত হওয়া যায় নাঃ 
দৈনিক পার্থিব ঘটনাবলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য | 

(৫) বালকের ন্যায় চঞ্চলমতি হইলে কার্ধ্যক্ষেত্রে কৃতকার্ধ্য হওয়! 
যায় না। সাঁংমারিক ঘটনাবলি এত অসামর্রস্য, এত হুদম্য যে, 
এঁকমত্য ভিন্ন নিরাপদে অবশ্থিতি কর অসম্তব | অতএব সংসারে 
প্রবিউ হুইবাঁর পুর্ের, কি হইবামাত্র মত স্থির কর! নিতান্ত বৈধ | 
অদ্য এক প্রকার, কল্য আর এক প্রকার কার্ধ্য করিলে মানসিক 
দৌব্বলোর একশেষ প্রকাশিত হয়| ন্যায়, ধর্ম এবং অবস্থ1 পর্য্যা- 
লোচন1 করিয়।! সমভাবে সর্ব্বকার্ধয নিষ্পন্ন করা কর্তব্য ; হঠাৎ কিছুতে 
মোহিত, কি বিচলিত হওয়া গর্িত। লোকে যদি তোমাকে ছুূর্ব্ব- 
লাত্ম' বলিয়া! জানে, তবে অনায়াসেই তোমাকে প্রতারিত করিয়। 
ইফ সাধন করিতে পারে । যিনি যাহা বলিতে ইচ্ছ! করেন, মনো” 
যোৌশগের সহিত তৎসমস্ত শ্রবণ না করিলে সকল বিষয়ের তথ্য জ্ঞাত 
হওয়া যায় না; কিন্তু সকলের বাক্যে প্রত্যুত্তর কি অভিমত ব্যক্ত করা 
কর্তব্য নহে | যদি উত্তর দিবার উপযুক্ত হয় তৎক্ষণাৎ সেই কথার 
শেষ কর! কর্তব্য ঃ নতুবা! কোন রূপ ভাব প্রকাশ না করিয়া 
মনে ধারণ করিতে হইবে । কোন প্রকারে মাননিক ভাব অসময়ে 
ব্যক্ত হইলে, লোকে অনায়াসেই প্রতাঁরণ। করিতে পারে | পক্ষান্তরে 
কার্ধ্য বিশেষে কারণ প্রকাশ কর] কর্তব্য | যেকার্যের কারণ গুহ্যতা 
নিরন্ধন নিন্দনীয় হইবার সম্ভব, অথব1 অবস্থাবিশেষে, অপরপক্ষঃ 
আমাদিগকে বুঝিতে না পারায় ক্ষতি হইবার সম্ভব, তাছারই কারথ 


! 
বৃ 


2.১) । শিক্ষা । 
উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে ছইবে। সর্ধকার্য্যের কারণ বিবৃত হইলে 
বঅনেক স্থলে বিফল-মনোরথ হইতে ছয়। 

(৬) অনেক সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি অহঙ্কারের বশাধীন হইয়। 
লোকের সন্থিভ সদালাপ করেন না; বরং কখন কখন তাচ্ছিল্য 
করিয়াও থাকেন। ইহা নিতান্ত অবৈধ | যিনি যাদৃশ ব্যক্তি হউন, 
অভ্তাঁগতের যখোচিত সৎকার না করা অতীব দুষণীয় | কেহ সাক্ষাৎ 
করিতে আগত হইলে, মর্ধ্যাদান্বসারে তাহার সহিত সদালাঁপ, শিফী- 
চার এবং ভদ্র ব্যবহার কর! কর্তব্য । অধিক কি, স্বীয় অধীন বর্গের 
প্রতিও রূঢ় ব্যবহার বিছিত নহে। বাক্য মখ্ুরতার ঈদৃশী মোহিনী 
শক্তি যে, ভুরি রজত্র কাঞ্চন দ্বার যাহাঁকে বশীভূত করা কঠিন, 
সেও ন্মতুর বাঁক্য দ্বারা চিরবাঁধিত থাকে। অপিচ, অধীনের প্রতি 
ঘতত কর্কশ ব্যবহার করিলে, তাহার প্রভুভক্তির হ্রাস হয়; স্তরাং 
তদ্দার! হুচাকরণপে কার্ধ্য নির্ববাহ হয় না। 





চতুর্থ অধ্যায়। 


চির 


রাঁজ-কাধ্য। 
১ম পরিচ্ছেদ--প্রজাপালন। 

পীগুক্ত প্রস্তাবাবলিতে আত্বোৎকর্ষ বিধায়ক নানাবিধ উপদেশ প্রক- 
টিত হুইয়াছে। _ এক্ষণ রাঁজকার্ধ্য সম্বন্ধীয় কর্তব্যাবলির প্রসঙ্গ কর! 
যাইতেছে । ভিন্ন ভিন্ন প্রক্কৃতিস্থ বহুবিধ মন্ৃষ্যের উপর প্রতুত্ব রাখিয়! 
তাহাদিগের মনোরঞ্রন এবং অভাব মোচন করা অতীব হুরূহ ব্যাপার । 
অ্বকীয় মানসিক বৃত্তি পরম্পরা স্ুশাদিত না হইলে, ঈদৃশ গুকতর 
ভার কখন ধারণ কর] যায় না; সুতরাং শানন পরায়ণ ব্যক্তিরা যেন 
রাঁজকার্ধ্য সম্পাদন কালে অতীব সাবধানের মহিত দৌষাদোষ নিদেশ 
করেন | 


' চতুর্থ অধ্যায়। ২৯ 


অন্মদেশীয় অশিক্ষিত ভূম্যধিকারীর] বিবেচন! করিয়া থাকেন যে, 
ঈশ্বর কপায় তাহার। বিপুল এমবর্যসস্তোগ করিতেছেন; সাধারণ 
মন্রষ্যাপেক্ষা তাহার! প্রক্কততঃ শ্রেন্ঠ অথবা দেবতুল্য | অধিকার, 
বৃদ্ধি এবং দোঁহন দ্বার! ধনসঞ্চয় করিয়। স্ুখনভ্তোগ করাই তীাহাদিগের 
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য | এই শোচনীয় ভ্রান্তিকুপে পতিত হইয়া : 
দিন দিন তাহার। বিগতণ্রী। হইতেছেন ; দেশেরও ছুরবস্থার একশেষ 
হইতেছে । ঘটনার কুচক্রে আমাদিগের মাতৃভূমি বহুকাল যাঁবৎ 
অধীনতার দৃঢ়ার্গলে আবদ্ধ রহিয়াছে | "আমরা ক্ষমতার উৎপত্তি এবং 
নিরত্তির প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পুর্ণ বিস্মৃত হইয়! শৃন্যগর্ভ অধিকারিত্বের 
গৌরব করিয়া বেড়াই | কিন্ত তাদৃশ গ্রভুত্বের উৎপত্তি পর্যযালোচন' 
করি না| সমাজের মুলস্থত্র আলোচনা ঝঁরিলে প্রতীত হইবে যে 
রাজ। মন্বষ্যক্কৃত| যখন স্বাঁতজ্ত্য ক্বাধীনত। বিষপ্রদ হইয়া উঠিল, 
তখন ক্স্য সম্পত্তি, জীবন এবং সম্ত্রম নিক্ষণ্টকে রক্ষার মানসে সকলে 
সমবেত হইয়! ব্বশ্রেণীস্থ প্রাড়বিবাকোপযোগী ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে রাজ- 
পদারঢ করতঃ তাঁহাকে পদমর্যাদার উপযোগী সমৃদ্ধি প্রদান করিল | 
ভূম্যধিকারের মূল কারণ এইরূপ | এক্ষণ স্পট প্রতীয়মান হইবে বে 
রাঁজা প্রজাত্মক প্রককতি পুঞ্জের হিতসাঁধন তাহাদিখের পদের মুখ্য- 
কর্তব্য | যদিও আমর অধীন; কিন্ত রাঁজকীয় নীতি শিক্ষা উদ্দেশে 
সআট্‌ লুই নেপোলিয়ানের পতনের কারণ পাঠ করা আমাদের পক্ষে 
অতীব কর্তব্য| রাজা যখন প্রজাপুগ্রের হিতসাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত, তখন 
তাহা দিগের প্রতি ওদাশ্য বা অন্যায়াচরণ কর] ধর্ম বিকদ্ধ এবং দেশের 
অমঙগল-ব্যজক | যেমন স্থাস্থ্য নিষ্পাদনার্থ শারীরিক ক্রিয়া, তত্তরপ 
দেশের মঙ্গল বিধানার্থ প্রজ।| প্রজার অবস্থা ভেদে দেশ স্বাধীন, 
অধীন, সুখী এবং নিংস্ব হইয়। থাকে | অন্মন্দেশীয় প্রজা ুঞ্তের অবশ্ছ! 
এরূপ শোচনীয় যে তাহাদিশের দৈনিক আহার, ব্যবহার, শয়ন 
উপবেশন পর্য্যবেক্ষণ করিলে অতি কঠিন হৃদয়ের মনেও দয়ার সঞ্চার : 
হয়। তাহাদিগ্নের ঈদৃশ ছুরবস্থা কেন হইল পর্যালোচনা কর।আবশ্ক.| 
পুরাকালে এই আর্ ভূমিতে বিষ্তান্শীলনের অধিক প্রকর্ষতা ছিল বটে; 


৬ | ' শিক্ষক । 


মা, ও 
- দ্বিন্ত দ্বিজাঁতি ভিন্ন কেছই মেই আধ্যাত্মিক স্থুখভোগের অধিকারী 
ছিল না। হলকর্ষক শুদ্র এবং অন্যান্য বর্ণ মন্বষ্যাপেক্ষা।! অধিক নিঙ্ন- 
জেশীচ্ছ বলিয়া প্রতিপাদদিত হইত। যিনি মন্থসংহিতা একবার পাঠ 
করিয়াছেন তিনিই ইহার দৃঢ় প্রমাণ পাইবেন | যাহার। দেশের গরব, 
দেশের সুখ সম্বদ্ধির নৈসর্গিক উপায়, তাহাদিগকে বিশাল ভ্রান্তিকৃপে 
নিপাতিত করিয়! আর্ধযজাতি সুখে কালযাপন করিতেন | কিন্ত 
ঈদ্দশ শোচনীয় ব্যাপার কোন্‌ সময়ে ঘটিযাছিল তাহ নির্ঘারিত করা 
অসাধ্য । 

ব্রাহ্মণের পদসেবা এবং হলকর্ষণ ইহ্াদিশের জীবনের সার উদ্দেশ্য 
বলিয়া শিক্ষা! দেওয়। হইত; সুতরাং ইহার। কালক্রমে মেবক এবং 
ফষক হইয়! উঠিল | তখন দেশের ধন দেশেই থাকিত বলিয়া]! ইহা- 
দিগের সাংসারিক কফ ছিল ন।।| রাঁজারাঁও অস্বাভাবিক সভ্যতা" 
সুলভ আবশ্যক এবং স্মখের বশাঁধীন ন| থাকায়, অত্যপ্পু পৃন্িসাণে 
কর গ্রহণ করিতেন; তাহার স্পট প্রমাণ মন্থুতে আছে, যথা £-- 


« যথাপ্পাম্প মদস্তাঁদ্যং বার্ষোকোবৎ সষট্পদাঃ। 
তথাপ্পাপ্পো গ্রহীতব্যে। রাফীদ্রাজ্ঞান্দিকঃ করঃ | 
৭অ| ১২৯ শ্লোক। 


অর্থাৎ “প্রজাদির্গের মূলধনের ব্যাঘাত না করিয়া, যেমন জলোকা 
| কধির, বৎস ছুপ্ধ এবং ষটপদ মধুপান করে, তজপ, রাজা প্রজার নিকট 
হইতে অ্পে অদ্পে বার্ষিক রাজন্ব গ্রহণ করিবেন,” তৎকালের অনেক 
প্লাজা প্রজাবৎমল ছিলেন, কিন্ত তাহাঁর। তাহাদিগের ধন সম্পত্তি এবং 
"শরীর রক্ষ। ভিন্ন আর কোন চেষ্ট। করিতেন না । দেশের প্রকৃত মন্দলোৎ” 
পাদক কৃষিকার্ধ্ের উন্নতি, এবং বাণিজ্য চ্চ! তাহাদিগের মানস পথে 
'বড় একট! পতিত হইত ন1। পরে মুনলমানদিগের অত্যাচারে সমাজ 
সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হহর! উঠিল | এব্প্রকার কার্ধ্য প্রভাবে ভারততূমির 
কন্মতিআতঃ ক্রমে শিথিল হুইয়! সঙ্কীর্ণ কুপাবদ্ধের শ্যায় বহুকাল 
কললবস্থিতি করিতেছিল, এমন সময়ে বিদেশীয় বিজেতৃগণ আগত হই- 


: চতুর্থ অধ্যায় &১.. 
জেন| ভীছাদিশেয় আগমনের সক্ষে অন্যান্ত নানাবিধ বিরোধীয় 
ঘটনার মধ্যে অসুস্থ, সভ্যতা এবং অপরিমিত বৈজাতা বাণিজ্য আোতঃ 
প্রবাহিত হইয়া! দেশ অর্থশুন্ত হইয়! পড়িয়াছে। এক্ষণ অর্থ * ঈদৃশ 
মুল্যবান হইয়াছে যে সাধারণ মন্নযোর পক্ষে তাহা দুর্লভ | দেশের 
সমগ্র দ্রব্য বাণিজ্য আোতে বহির্গত হইয়। গিয়া তদ্বিনিময়ে আমরা 
অসামঞ্জস্ত সভাতাঁর আবশ্যকীয় দ্রব্জাঁত পাইতেছি; তাহাতে 
দেশের কিছুই উন্নতি হইতেছে না বরং ক্রমেই ধন শোষিত হইয়া 
যাইতেছে । এই বিষম ছুরবস্থা! দুরীকৃত করা দেশহি তৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই 
মুখা কর্তব্য ; কিন্তু অস্মদ্দেশীয় ভূম্যধিকারীগণ মনোযোগী না হইলে 
সফলযত্ব হওয়ার কোন উপায় নাই। ই'হার1 প্রজার একমাত্র উপায় ॥ 
এবং দেশের প্রকৃত মন্গলসাঁধনেরও প্রধান আধার | অনেক জমিদারের 
কুসংস্কার আছে যে, প্রজাপীড়ন করিয়! অধিকার এবং কোষ বৃদ্ধি 
করাই তীহাদিগের কর্তব্য | কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে তাহার] কিছু- 
মাত্র দূরদর্শন করেন না| বাণিজা এবং কৃবিকার্ধ্য জাতীয়ধনের 
প্র উ পম্থা ; কিন্তু এতছুভয় জন সাধারণের উদ্যম ভিন্ন কখনই উন্নতি 
লাভ করিতে পারে না। এক বাক্তি বাণিজ্য করিলে ধন বৃদ্ধি হয় ন', 
বর্তমান নিরুফ প্রণালী সংশোধিত না হইলেও ক্লষিকার্ধ্য বিশেষ 
লভ্যোৎপাঁদক হইতে পারে না| ধনী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য বাণিজ্য 
এবং কৃষিকার্ধ্য বিষয়ক বিবিধ উৎ্ক্্ট পন্থা উদ্ভাবন করিয়া নিজবায়ে 
সাধারণ জনগণকে তাহাতে লিপু করেন | এই উপায় দ্বার। নিয়োগী 
এবং নিযুক্ত উভয়েরই লভা উৎপাদিত হইতে পারে । সম্বদ্ধিশাঁলী 
ব্যক্কিগ্রণ কিছুকাল ঈদৃশ কার্ধয উৎসাহের সহিত করিলে, তখন আর 
প্রজাপুঞ্জের জন্ত তাহাদিগের কষ্ট পাইতে হইবে না; তাহারা আপ- 
নারাই অধিকতর ব্যশ্রতার সহিত বাণিজ্য এবং কৃষিকার্ষেয রত হইয়া, 
স্বকীয় সুখ এবং দেশের ধন বৃদ্ধি করিবে | অনেক ভূম্যধিকারী, 
বোধ হয়, দর্শন করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ যে সকল প্রজার নিঃস্ব 


” অর্থ শব্দের অর্থ মুদ্রা নহে। যেসকল অমোৎপাদিত বস্ত মনুষ্যের 
আবশ)ক তাহাকেই অর্থ কহা যাঁর। | 
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তাহাকাই কর প্রদানে শিথিল | দি প্রজার অভাধ না খাঁকে, তে 
অনাক়্াদেই কর সংগ্রহ হয়| দেশের মক্গলোদ্গেশ্যে না হউক, অস্ততঃ 
স্ব স্ব আর্থিক ছিতের জন্য ভূম্যধিকারীগণের প্রাগুক্ত পন্থাঁবলম্বন 
ফর! কর্তব্য | এক্ষণ প্রজার কেবল মাত্র কর গ্রদান করে, বাণিজ্য 
এবং কৃষিকার্ধেযর উন্নতি হইলে তন্্ার] নানাবিধ উপায়ে ধন সঞ্চিত 
হইবে | 

সাধারণ লোকের মাঁননিক উন্নতি ভেদে দেশের উন্নতি হইক্স! 
খাঁকে | ঘেদেশের জন সাধারণ যেরপ উন্নত সে দেশের নৈসর্গিক 
বলও তদন্বমারে দৃঢ়তর | স্ৃতরাঁং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণের 
অমানুষ মুর্খতা অপনরন করা অতীব প্রয়োজনীয়; কিন্তু বর্তমানা- 
ষন্থায় তদ্বিষয়ে কৃতকার্ধা হওয়া! অসম্ভব বলিলেও অত্ত্যুক্তি হয় না| 
নিশ্নশ্রেণীস্থ লোকের সাধারণতঃ ঈদশ ভুরবস্থ! যে তাহাদিগের সামান্ত 
দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদন হওয়া অতীৰ ছুরহ| অর্থব্যয় করিয়া সন্তান 
দিকে বিদ্যাশিক্ষা! দেওরা তাহাদের পক্ষে সন্তবিত নহে; অস্ত 
সাহাধা করিলে৪ তাহ! তাহাদিগের পক্ষে সুবিধাজনক হয় ন1। 
তাহার! মনে করে, বাঁলকগণ যাবৎ লেখ পড়! করিবে তাঁবৎ গোরক্ষ। 
অথবা ছলকর্ষণৌপবোগী কোন কার্ধ্য করিলে সমধিক উপকার প্রাপ্ত 
ছইতে পারে | ধনাভাঁবে এদেশের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘাটয়াছে ! 
বস্ততঃ দারিদ্র দোঁষ বলবান থাকিলে, কোন কার্ষোই উৎসাহ থাকেন । 
ঘাবৎ এই বিষপ্রদ দরিদ্রতা অপনীত ন1 হইবে তাবৎ কৃষকের প্রকৃত 
উন্নতি হইবার কোন সম্ভব নাই। কিন্ত এতদ্বারা আমি দেশহিতৈষী 
ঘ্যক্তিদিগ্নকে নিকৎসাহিত করিতেছিনা। আশান্বরূপ ফল প্রাপ্তি 
না! হইলেও জন সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি যত্ত্ব রাখা কর্তব্য; 
কারণ কখিত আছে, ধুলি অপেক্ষা ক্ষার অধিকতর উৎপাদ্দনশালী। 

উৎপন্ন-স্রবাজাত অস্বাভাবিক রূপে দেশ বহির্গত হইয়া তৎপ্রয়ুক্ত 
ঘুদ্রার মূল্য অনম্তব হ্রাস হওয়া, কৃষিকার্ষ্ের বর্তমান হীনাবস্থা, 
ঘাণিজ্যাভাব এবং অশিক্ষা প্রভৃতি কৃষকের দরিদ্রতাঁর ঘেমন কারণ, 
তেমনি তদপেক্ষা গতর একটী আত্ন্তদিক কারণ আছে। এই 


চতুর্থ অধ্যায়। তজ 
কারণ, প্রজা এবং ভূম্যধিকাঁদীর মধ্যে বর্তমান অসভ্ভীব। আবহমান 
কাঁল হইতে অস্মদ্দেশে একটী সংস্কার ছিল যে, প্রজার সুখ সংবর্ধন 
এবং মনোরঞ্ন কর! রাজার মুখ্য উদ্দেশ্য ; যিনি এই উদ্দেশ্ট সংসাঁধনে, 
অমনোযোগী হইতেন, তিনি পাঁপী রাঁজ। বলিয়ণ বাচ্য হইতেন। প্রজা- 
রঞ্জন কর! রাজানদিগের এতাধিক গুকতর কার্ধ্য বলিক্! নির্দিষ্ট ছিল. 
যে, রামচন্দ্র প্রজার জন্য স্বীয় প্রিয়তম] ভ্্রীকেও ত্যাগ করিক্া- 
ছিলেন। তখন দেশের মঙ্গল জন্য রাজার! সর্ধদ] ব্যগ্র খাঁকিতেনঃ 
কিন্ত ভূর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণ সে সব কিছুই নাই | বরং প্রজা এবং 
ভূম্যধিকাঁরীর মধ্যে বিষম মনোভেদের সঞ্চার হইয়াছে । 
যে গৃহে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী নির্বিবাদে বাঁম করে সে গৃহ 
ন্বর্গতুল্য সুখের স্থান_-সে গৃহে পরস্পরের মঙ্গলেচ্ছ! ও পরম্পরের 
প্রতি ম্বেহ থাকায়, কঞ্টের নাম মাত্র থাকে না, বস্ততঃ একতাঁগুণে 
কেছ নেই পরিবারের অমঙ্গল সাধনে সফলযত্ব হইতে পারে না, 
হইলেও তাহ! বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে না। ভূম্যধিকারী ও প্রজা 
এক পরিবার বলিলে অযোগ্য উক্তি হয় না। প্রজার ধন, সম্পত্তি ও. 
সুখ ন্বাচ্ছন্দ্য নিকদ্ধেগে রক্ষার নিমিত্ত ভূম্যধিকারী প্রথমে নিযুক্ত 
হয়েন; নতুবা! ভূমিতে অপরাপেক্ষ। তাহার গুঢতর স্বত্ব নাই। প্রত্যেক 
ব্যক্তিই জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত বাসস্থান, জীবিকার জন্য কৃষিকার্যের 
স্থান ইত্যাদিতে স্বাভাবিক অধিকারী--এ অধিকারটী ঈশ্বর দত্ত | 
কিন্ত মহ্ষয সামাজিক জীব, অথচ কিয়ৎ পরিমাণে ন্বাধীন জীব ঃ. 
সুতরাং কেহ বলপুর্ব্বক কাহাঁকে স্বাভাবিক ত্বত্ব হইতে, শরমার্জিত বস্ত 
হইতে বঞ্চেত করিতে না পারে এই জন্য সকলে সমবেত হুইয়! এক 
জনকে প্রধানত্ব পদে নিযুক্ত করায় তিনিই ভূম্যধিকারী নামে পর্ি- 
চিত। তাঁহার কর্তব্য কর্ম ছুক্ষম্ম নিবারণ, সম্পত্তি রক্ষা» স্ুবিচার-ও 
সর্বতোভাবে হিত-সাধন। এই গুৰকতর কার্য্যভার যাহার উপর স্থাস্ত 
তাহাকে জীবনোপারের স্বরূপ যাহ! দেওয়। হইয়াছে তাহার নাঁম 
রাজকর। এইরপে ভূম্যধিকারী ও রাজার সৃষ্টি হইয়াছে । রাজকর 
আদে৷ আর কিছুই নহে; প্রজার মদ্দল সাধন না করিলে তাহাতে 
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ভোঁমার ন্যাঁয়মংগত জধিকার নাই। তবে তুমি এক্ষণ দৌরাত্তা 
করিলে করিতে পার; এক্ষণ তোমার সমৃদ্ধি ও ক্ষমতা অতিরিক্ত | 
কিন্ত মনে কর যাহাদিশের "দ্বার তোমার এই পদ সৃষ্ট হইয়াছে, 
তাহাদিগের উপর অত্তাঁচার করা ন্থার সঙ্গত ন] ধর্ম সঙ্গত? আর 
তাহা করিয়াই বা তুমি কত দিন নিঃশঙ্ক খাকিবে? এমন:সমর অবশ্যই 
উপস্থিত হইবে যখন এই অত্যাচারের জন্য তুমি সর্বস্বান্ত হইবে। 
আমি পৃর্ধ উল্লেখ করিরাছি রাজা প্রজার থে প্রকৃত সম্বন্ধ তাহার 
অনেকটা পূর্বকালে এদেশে ছিল। তখন লোকেরও সুখ ছিল | রাজা 
প্রজাঁর উপর অত্যাচার করিলে, তখন প্রজাখণ অমবেত হইগ। রাঁজার 
দগুবিধান করিত, সুতরাং রাঁজী ভয়ে ভরে প্রজাদিগকে সুখে রাখিতে 
চেষ্ট। করিতেন, প্রজারও তদ্ধেতু রাজাকে দেবতুল্য শ্রদ্ধা করিত, 
বিপদের সময়ে প্রাণপণে তাহাকে সাহায্য করিত, জম্পদের সময়, 
তাহার! তাহার ভোগী হইত | কিন্তু ঘে অবধি আমর] পরাধীন হই- 
রাঁছি, সেই অবধি এই প্রির সম্পর্কটী তিরোহছিত হইয়াছে । প্রবল 
পরাত্রীন্ত মুদলমানগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়া! রাজাঃপ্রজা সকলকেই 
অধীনতায় আবদ্ধ করিল | তাঁহার! প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর 
নেত্রপাত না করিয়া ন্বেচ্ছান্রপ অতিরিক্ত কর গ্রহণ করিতে 
লাগিল ও ভূম্যধিকারীদিশীকে কর আদায়ের ঠিকাদার তুল্য করিল। 
সম্রাট ভূম্যধিকারীদিগের উপর অতিরিক্ত করভার ন্যন্ত করিয়। 
অত্যাচার করিতেন, ভূম্যধিকারীগণও অগতা! গ্রজাপীড়ন করিতে 
বাধ্য হুইতেন। কিন্তু তাঁহাতেও এ দেশের তারদশ অনি হুইরা- 
ছিল না; কারণ, প্রথমতঃ, মুসলমানগণ রাজন্ব শাস্ত্রে তাদৃশ দক্ষ না 
থাঁকাঁয় ভূমির পরিমাণ ঠিক ছিল না; প্রজাগণ হাঁজার উচ্চ হারে 
খাঁজন। দিলেও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইত ন1; তাঁছারা স্বীয় জমার 
অতিরিক্ত ভূমি অনায়াসে গোপন ভাবে ভোগ দখল করিত, জমিদার 
 তাঁঘ। জানিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, সেকালে জমিদারগণ 
প্রজাদিগের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন; দেওয়ানী ফৌজদারী মকলই 
জমিদারের হাতে ছিল। প্রজায় প্রজায় বিবাদ হইলে জমিদার জ্বয়ং 
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অথবা পঞ্চাইত দ্বারা তাঁহ। ভঙ্জন করিয়! দিতেন, স্থৃতরাং জমিদারের 
উপর প্রজার অনেক নির্ভর ও বিশ্বীম ছিল। তৃতীয়তঃ, মুদলমান 
শাদনকর্তারা ধতই দৌরাত্া ককন না কেন, তাহাদিগের অত্যাচার 
আস্ুরিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে । আস্তুরিক অত্যাঁচাঁরে 
মনুষ্য যত ছুর্বল ও নিস্তেজ ন1 হয়, কৌশল দ্বারা ততোধিক হয়| 
লক্ষ লক্ষ হিন্্কে সবলে মুমলমান করিলে দেশের যত অমঙ্গল 
ন1 হয়, একটী কুটিল আইন দ্বারা তাহা হয়; মুমলমানগণ ঈদৃশ 
বিষময় আইন প্রকটনে নিতান্ত অপটু ছিল। সেই রক্ষা নতুব! 
ছয় শত বৎসরে আমরা বিলীন হইয়া যাঁইতাঁম। চতুর্থ তঃ, তখন 
দেশের ধন দেশেই থাঁকিত--ভারতের খ্রশ্বর্ধ্য ভারতবামিদিগের জঠ- 
রাঁনল জুড়াইত। 

তৎপরে ইংরাজ রাঁজ্যের অধীন হওয়াঁবধে প্রজ। ও ভূম্যধিকারীর 
প্রাকৃতিক সম্বন্ধ নানা কারণে ক্রমে ক্রমে লোঁপ হইয়। এক্ষণ উভয়ের 
মধ্যে ভয়ানক কলহ উপস্থিত হইয়াছে । কিসে কর বৃদ্ধি করা যাইতে 
পারে, কিসে বাকী রাজন্বের জন্য প্রজাদিগকে উৎসন্ন দেওয় যাইতে 
পারে এই রূপ বিধি সকল রাজপুকষেরা ভূম্যধিকারীকে শিক্ষা দিয়া 
ছেন; কিসে কর হ্রাস হইতে পারে, কিসে ভূম্যধিকারিদিগকে বঞ্চন। . 
করা যাইতে পারে তাহ! প্রজাকে শিক্ষা দিয়াছেন; সুতরাং ভাবী 
ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়। সুবিধ! পাইলেই উভর শ্রেণীর মধ্যে তুমুল 
সংগ্রাম উপস্থিত হয়। তাহাতে লাভের মধ্যে উভয়েরই নিজ 
হওয়া | 

ভূম্যধিকারীগণ যাঁহাই বিবেচন। ককন, প্রকৃত পক্ষে তাহার 
গবর্ণমেন্টের নিকট করের ঠিকাদার মাত্র। গবর্ণমেন্ট ন্বীর ইট সাধন 
জন্য বাধ্য হইয়! বঙ্গদেশে করের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন) অনেকে 
বলেন তাহাতে জমিদার ও প্রজার মঙ্গলই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত ছিল, 
কিন্তু সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ অন্দেহ আছে। গবর্ণমেন্ট স্থাী 
বন্দোবস্ত করিয়া! নানাবিধ বিধি দ্বারা নিয়মিত রাজন্ব আদায়ের উৎ- 
কু ও অব্যর্থ উপায় নির্ধারিত করিলেন। প্রজা পাঁলন ও দেশের 
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উন্নতি একবারে জমিদারের হস্তে স্তস্ত করিলেন | যদি ঘটন! আত 
সেখানেই থামিত তবে অনেকটা ভাল ছিল? কিন্তু তৎপরে গবর্ণমেন্ট 
বিবিধ বৈজাত্যভাবপূর্ণ অন্থুপযোগী আইন দ্বার ভূমাধিকারী ও প্রজার 
মধ্যে বিষম মনোবাদের বীজ বপন করিয়। দিয়াছেন | সেই বীজ 
অস্কুরিত হইয়] এক্ষণ বিষ বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পুর্বে-ইংলিশ শবর্ণমেপ্ট মুসলমানদিগের 
ন্যায় বংসর বৎসর ভূমির উৎপন্ান্্সারে রাজকর নির্ধারিত করিতেন। 
ইংরাঁজগণ এদেশে তখন নবাগত; দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছুই 
জানিতেন না, বুঝিতেনও না, সুতরাং তাহাঁদিগের নির্ধারিত রাজন্ব 
বৎসর বওমর ক্রমেই বৃদ্ধি হইত। জমিদারগরণ বর্ধিত করে প্রপীড়িত 
হুইয়! রাঁজন্য আদায়ে পরাসুখ হওয়ায়, শরবর্ণমেন্ট মাল খাস করিয়! 
লইতেন অথব] ইজারা দিতেন | ইহাতে জমিদারগণের স্থায়িত্ব পঞ্ম- 
পত্রস্থ জলের স্তাঁয় হইয়াছিল | গবর্ণমেণ্ট দ্বার! প্রপীড়িত হওয়ায় 
জমিদাঁরগ্রণ প্রবৃদ্ধ করের জন্য প্রজাদিণকে পীড়ন করিতেন ; এইরূপে 
তৎকাঁলে গবর্ণমেন্টের অনবধানতায় সমগ্র সমাজ বিলোড়িত ও 
বিশৃঙ্খল হইয়াছিল | 

পরে গবর্ণমেন্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু জমিদারগণ 
করভারে নিতান্ত পীড়িত হুইলেন। মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে 
, করাধিক্য ছিল? কিন্তু তৎকালে রাজন্য আদায়ের কঠোর বিধি ন৷ 
থাকায় জমিদাঁরগণের অনেক স্ববিধা ছিল | ইংলিশ গ্রবর্ণমেণ্ট এমন 
আইন করিলেন যাহাতে রাঁজকর অবধারিত সময়ে আদার না! করিলে 
অবশ্যই জমিদারী বিক্রয় ছইবে ; কিন্ত জমিদার প্রজার নিকট কিরূপে 
কর আদায় করিবেন তাহার কোন বিধি করিলেন না| আবার তৎ- 
সময়ের গ্রজাঁদিশীকে তখনকার প্রচলিত করে স্থায়ী পাটা দিতে ভূম্য- 
ধিকারী বাঁধ্য ছইলেন| নিজে রাঁজকরাধিক্য ছেতু শ্বদগত প্রাণ, কিন্তু 
প্রজার নিকট কর আদায় কর! কঠিন, বৃদ্ধি কর1 ত একরূপ অসম্ভব ; 
- &ই ভয়ানক ব্যাপারে প্রায় জমিদারের জমিদারী বিক্রয় হইয়! গেল। 
. ধ্বীহারা থাঁকিলেন তাহার খণগ্রন্ত ও নিজাঁব হইয়! পড়িলেন | নবাগত 


চতুর অধ্যায় । ৩৭ 


জমিদাঁরগণ ধনী তাহার! রাঁজকরাধিক্য দেখিয়। প্রজার কর বৃদ্ধি 
করার চেষ্ট। করিতে লাগিলেন; অবশিষ্ট পুরাতন ভূমাধিকারিগর্ণও 
কিঘিংৎ সুস্থ ছইয়। দেই পথাস্বসরণ করিলেন-_ন1 করিয়াই বা করেন 
কি? সেই অবধি প্রজার সহিত ভূম্যধিকাঁরীর সম্মুখ সংশ্রাম উপস্থিত 
হইল | শবর্ণমেন্ট, ভূম্যধিকাঁরী ও প্রজার সমন্ধ নির্ণয় করণার্থ বিবিধ 
আইন পাঁশ করিতে লাঁণিলেন। তাহাতে উভয় পক্ষের কলহ 
ভগ্ন হওয়। দূরে থাকুক, দিন দিন ভীষণ রূপে বৃদ্ধি হইতে লাগিল । 
জমীদারের কর ব্দ্ধির ইচ্ছ! ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল, প্রজার 
প্রবঞ্থনাঁর ইচ্ছ! বাড়িতে লার্গিল | নব্য ভূম্যঘিকারি ! আমি সংক্ষেপে 
তোমাঁকে ভূম্যধিকাঁরী ও প্রজার কলছের ইতিবৃত্ত বলিলাম | তোমার 
আর অধিক জানিবাঁর আবশ্যক কি? 

এইক্ষণকার অবস্থা এই হইয়াছে; জমিদারের পিপাসার নিরৃত্তি 
নাই! যত কর বুদ্ধি করিতেছেন, ততই ধনলোভ বাঁড়িতেছে। কেবল 
“ দেও দেও »” ভিন্ন তাহার মুখে দ্বিতীয় রব নাই। প্রজা, জমিদারকে 
ফাঁকি দিবার জন্য শত শত উপায় অবলম্বন করিতেছে; আইন বাঁয়ু- 
রূপে এই গৃহদাহ বৃদ্ধি করিতেছে। 

নব্য ভূম্যধিকারী ! তুমি মনে করিতে পার যে তুমি ধনী, প্রজ। 
দরিদ্র; তুমি ব্যাত্ব, প্রজা শৃশাল। সে যতই কেন চে কৰক তুমি 
অবশ্যই তাঁহাকে ভূর্বল করিয়া! কর বুদ্ধি করিতে পারিবে | তাহাতে 
তোমার লাঁভ হইবে, ধনরৃদ্ধি হইবে; প্রজা! পীড়িত হইল তাহাতে 
তোমার ক্ষতি কি?-- তোমার স্থুখ সম্ভোগ, বাবুশিরী, দান ধর্মের 
তাহাতে কি অনিষ্ট হইবে? ভাল, আইন আমরা তাঁহারই বিচার 
করি | . 

আমি পুর্বে তোম্বুকে বলিয়াছি প্রজাঁপালনের বেতনের ব্বরূপ 
রাঁজকর। রাঁজকরে তোমার তদ্বাতীত অন্ত কোন স্বত্ব নাই। প্রজাকে 
বুথে ন্বচ্ছন্দে রাখিব। এই জন্ত তুমি কর পাঁইতেছ। তাহা যদি তু 
না কর তবে করে তোমার অধিকার কি? দেখ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সময়, প্রজীপালন করিতে গবর্ণমেন্ট তোমাকে বিশেষ করিয়। বলিয় 


' ৩৬ - শিক্ষক। 

দিয়াছেন] যদি তুমি এই সকল বিস্মৃত হই! প্রজার হিত সাঁধন না 
করিয়া বরং অনিষ্ট কর তবে তুমি খাজান! পাইবার কে? এই পৃথিবীতে 
তুমি জন্ম গ্রহণ করিরাছ, দরিদ্র খোদাবকৃমও জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । 
স্বত্তিকাতে তোমার ঘেমন নৈসর্গিক অধিকার, খোদা বকৃসেরও সেই- 
রূপ। তোঁমার ঘেমন পরিবার আছে, খোদাবকৃমেরও তজ্রপ আছে; 
তোমার যেমন স্ুখেচ্ছ!, খোদাবকৃূমেরও তজপ | তবে খোদাবকৃমের 
উপকাঁর না! করিলে কিজন্য সে তোমাকে গ্রতাপকাঁর করিতে--খাঁজাঁন। 
দিতে-_বাধ্য হইবে? তুমি খোদাবকৃসের সম্পত্তি রক্ষ! করিবে, তাহাকে 
বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে, তাহার ছুঃখ মোচন করিবে এই জন্য মে 
তোমাকে কর দিতে বাধ্য; এটী সামাজিক নিরম; সমাজরক্ষার জন্য 
মন্বষ্যকত নিয়ম | নতুবা জগদীশ্বর তোমাকে রাজা, তাহাকে প্রজা 
 করিয়। সুি করেন নাই | তুমি ধর্মতঃ তাহাকে পাঁলন করিতে বাধ্য | 
খোদাবকৃম মককৃ, তুমি থনে কুবের হও, এটি অত্যাচার, ঘোর স্ার্থ- 
পরতা ভিন্ন আর কি? দেখ, তোমার অদূষ্ট কেমন সুপ্রসন্ন ! সহত্র 
সহজ লোঁকে অতি কষ্টে দিন যাঁপন করিতেছে--যাহাকে অত্যাচার 
করিয়া টাকা লইর! তুমি ধন ব্দ্ধি করিতেছ, দেখ, নে একটাঁকার 
জন্য জঠরাঁনলে দগ্ধ হইতেছে--চিরকাল মুর্খ হয়! পশুর ন্যায় বিচরণ 
করিতেছে; পুত্রের ভরণ পৌষণ করিতে পারিতেছে না, কন্যার বিবাহ 
দিতে পারিতেছে না, বৃদ্ধ পিতামাতা সম্মুখে ক পাঁইতেছে ; কিন্তু 
তথাপি পরিঅমের ত্রটি নাই | খাঁটিতে খাটিতে তাহাদিগের মস্তক 
বিদ্ুর্নিত হইতেছে, শরীর অবমন্ন হইতেছে, সপরিবারে একতানে হুর 
শ্রম করিতেছে, তথাপি গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট । কিন্ত তুমি পরম সুখে 
দিন যাপন করিতেছ, লেখা পড়া শিখিতেছ, বারুগিরী করিতেছ-_ 
পরিশ্রমের লেশ মাত্র করিতে হয় না| যেটাকায় তোমার এত সুখ, 
সে টাক! কিরপে উৎপন্ন হয় তাহ তুমি ন্বপ্পেও জাননা, জানে সেই 
হতভাগা চাষা--তোমার বিনায়াসজাঁত এই সুখের জন্য জগদীর্বরকে 
কি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত না? আর যাহার! তোমার এই নখের 
কারণ তাহাদিগকে কি দয়া কর1 কর্তব্য নয়? তুমি বলিতে পার 


চতুর্থ অয়! শট 
এসকল ধর্ম যাঁজকের কথ1; ঈদৃশ ুম্ষধর্মী হইলে সংসারে উন্নত; 
হওয়! যাঁয় না। প্রিয়দর্শন ! ধর্ম ব্যতীত উন্নতি কোথায়? যদি 
কিছু হয়, মে কেবল বাহ্‌ ও ক্ষণন্থারী, তৎসন্বান্ধে আমি পূর্ব তোমাকে 
বলিয়াছি। 
দেখ, চিরস্থায়ী বন্দোঁবন্তের পর ৮০ বৎমরের অধিক অতিবাঁহিত 
হইয়াছে | এই দীর্ঘকালের মধ্যে তোঁশাদিগের পুর্বাধিকাঁরিগণ অনেক 
কর রৃদ্ধি করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত রাজন্ব ধার্ধ্য করায় 
তোমাদিগের যে অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহার পূরণ হইয়াছে; এইক্ষণ 
জমিদারীতে তোমাদিগের বিলক্ষণ লভা হইয়াছে । তবে কেবল মাত্র 
আস্ুরিক ধনলোভে কিজন্য গপ্রজাকে উৎসম্ন দিবার চেষ্ট। করিবে? 
বদি তোমার ইংরাজি সভ্যতার দকণ অতিরিক্ত খরচের আবশ্যক 
হইর1 থাকে, যর্দি তোমার বাগান বাড়ি, ঘোড়া গাড়ির ব্যয় বর্তমান 
আর দ্বারা সংকুলান না হয়; আয় বৃদ্ধির অন্য উপায় দেখ। দরিদ্র 
প্রজার গ্রান,চ্ছাদন কাড়িয়। লইও ন1!| বাণিঞ্জ্য ব্যবসায়ে মন দেও॥ 
তুমি নিতান্ত অলস ও নিশ্চে্ট হুইয়! “পরের মাথার কাটাল ভাঙ্গিবে” 
এটা কি তোমার মন্গষোচিত কর্ম ? 
প্রজার সহিত ভূমাধিকাঁরীর যে বিষম কলহ উপস্থিত হইয়াছে 
তাঁহাতে উভন পক্ষের অনিষ্ট | প্রথমতঃ, ভূম্যধিকারীর অর্থনাশ। 
দ্বিতীয়তঃ জমিদারী নাশের বিলক্ষণ সম্ভব। দেশ প্রজা পুর্ণ”, জমি- 
দারের সংখ্য। অতি কম | যদি তোমর। বারম্বার প্রজ।র উপর অন্তার 
অত্যাচার কর, প্রজাগণ অবশ্যই তোমার বিপক্ষে গবর্ণমেণ্টে জাঁনাইবে, 
এক্ষণে আর প্রজারা তত অজ্ঞ নয়, তাঁহার! আইনের খবর জানে, লাট 
সাহেঘকেও চেনে । গবর্ণমেণ্ট জন সাধারণের স্থখে জলাঞ্জলি দিয়া 
কখন তোমাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিবেন ন।| তখন “ ভোজন 
হস্তে ” জমিদারীটা ত্যাগ করিয়া! “ তাতিকুল বৈষ্ণব কুল ৮ হারাইতে 
হইবে । নব্য ভূম্যথিকারি ! সাবধান হও; ধনলোভে উন্মাদ হইয়! 
ভবিষ্যৎ হাঁরাইও ন1| জমিদারী খবর্ণমেন্টের খাস হইলে প্রজার ও 
সখ হইবে না। জমিদারের খাজনা আদায় করিতে শৈথিল্য আছে) 


৬ শি্ধক। 
শীবর্ণমেন্টের নিকট তাহা হইবে না। “পত্র পাঠ” খাঁজান! দেও, 
নতুবা জমি ছাঁড়িয়। দেও। দেখ, একা তোমার অনবধানতাঁয় দেশের 
কত অনিষ হইবার সম্ভব-তুমি মজিবে, দেশ সমেত মজাইবে | 
তাহ্বাতেই বলিতেছি সাবধান হইয়? কাজ কর। 

আইনে কর বৃদ্ধির তিনগী কারণ আছে। (১) তুল্য শেণীর 
প্রজার দেয় পার্খববন্তী তুল্য শ্রেণীর ভূমির নিরিখ অপেক্ষ। রজার 
নিরিখ কম হইলে; (২) জমার অতিরিক্ত ভূমি প্রজার ভোগ 
দখলে থাকিলে; (৩) ভূমির উৎপাদিক1 শক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্য 
বৃদ্ধি হইলে । 

কোন্‌. ভূমি কোন্‌ শ্রেণীর তাহা নিরূপণ কর! নিতান্ত দুরূহ | 
অস্ত যে ভূমি এক শ্রেণীর, দশ বৎসর পরে মেই ভূমি অপর 
শ্রেণীর হইতে পারে । অন্য যাহার কর বৃব্ধি করিলাম, দশ বৎসর 
পরে সেই ভূমি তদ্রপ উৎপাদন-শক্তি বিশিষ্ট না থাকিতে পারে ॥ 
তখন প্রজার খাজানাভার নিতান্ত অসম্থ হইবে, সুতরাং সে 
কর কমি করার চেফী! করিবে। এমত স্থলে ভূম্যধিকারীর কর্তব্য 
তিনি করবদ্ধি করার পূর্ব্বে ভূমির ও প্রজার অবস্থা বিশেষ রূপে 
স্বয়ং অবগত হয়েন | যদি প্রজার প্রচলিত হার নিতান্তই কম থাকে 
তবে কর বৃদ্ধি করিতে পারেন; নচেৎ অন্প লাভের জন্য প্রজার 
সহিত কলহ করা কর্তব্য নহে। কিন্ত জমিদারগণ সাধারণতঃ কি 
উপায়ে প্রজার কর বৃদ্ধি করিয়। থাকেন তাহা! আমার স্ন্দর রূপে 
জানা আছে। ন্যায়পথ অবলম্বন করিলে কতজন প্রজার কররৃদ্ধি 
হইতে পারে? দ্বিতীর কারণে করবৃদ্ধি করা যুক্তি সঙ্গত। তৃতীয় 
কারণ আমার নিকট নিতান্ত অন্যায় বোধ হয়| জমির উৎপাদিকা 
শাস্তি বৃদ্ধি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি স্থায়ী নহে | এই উপায়াবলঘ্বন 
করিয়া কর বৃদ্ধি করিলে অনন্তকাল প্রজার সহিত কলহ করিতে হয়| 
যখন শক্তি বৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধি হইল তখন করবৃদ্ধি করিলাম? যখন 
কমিল তখন প্রজায় জম! কমির চেষ্টা! করিল | ইহাতে কেবল গণ্ড- 
গোল | আর বিবেচন| করিয়! দেখ যাঙ্গার দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়। 


চতুর্থ অধ্যায়। ৪5. 
শস্য উৎপাদন করে, ঈশ্বরেচ্ছায় যদি তাহাদিগের ছুই পয়সা লাভ হয়, 
ঘদি তাহার! হই দিন তজ্জন্ কথঞ্িৎ সুখভোগণ করে তাহাতে তোমার 
ক্ষতি কি? তাঁহার! তোমার সুখ সম্তোগের অংশী নহে--তবে তোমার 
এ সান্নিপাতিকের তৃষ্ণ। নিবৃত্তি ছয় না কেন? আরও দেখ, শন্যের 
মুল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল দ্রব্যেরই মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে | লবণ, 
তৈল, বস্ত্র, ক্লষিদ্রব্য, বলদ ইত্যাঁদি সকলই এখন ভূর্মল্য | কৃষক - 
যেমন হুই পয়সা পায় অমনি তাহা খরচ হইর1 যায়। তাহার সুখ 
কোথায়? 

কিন্ত প্রধানতঃ মধ্যশ্রেণীর প্রজার সহিত জমিদারের বিজাতীস্ম 
কলছ। এই শ্রেণীর প্রজার! অধিকাংশ ভদ্রলোক ; ইহারা জোতিদাঁর 
ও গাতিদার নামে জমিদারের নিকট পরিচিত | কিন্ত জমিদারের ইহা" 
দিগের উপর যে কি বিষদৃষ্টি পড়িয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না| 
স্বীকার করি ইহার! অন্ত প্রজাপেক্ষা কম নিরিখে ভূমি ভোগ করে। 
কিন্ত জমিদারের জমিদারী যত দিনের, ইহাদিগের অনেকের জোতও 
প্রার তত দিনের । বহকাঁলাবধি জমায় অধিকারী থাকিয়া, জমি- 
দারীতে তোমার যেমন স্বত্ব, জমাতে ইহাদিগের তেমনি স্বত্ব বিরাছে। 
বিশেষ, ইছার1 ভদ্রলোক; ক্বহস্তে চাঁন করে না? সুতরাং অন্ত 
প্রজাপেক্ষা কম নিরিখ না হইলে ইহাদিগের কিসে চলিবে? তবে 
তোমরা কি জন্য বন্থু আয়াসে, বহু ব্যয়ে, বিস্তর শঠতাচরণে ইহা দিগের 
সর্বনাশ করিতে যত্ববাঁন হও? তুমি বলিতে পার, ভদ্র হউক, অভঙ্র 
হউক, সকল প্রজার নিকটেই তোমার সমান হারে কর পাইবাঁর অধি- 
কার আছে।|। এটী তোমার নিতান্ত ভুল। ভদ্র প্রজা! জমিদারীর 
মেকদণ্ড স্বরূপ | তোমার জমিদারী বিস্তীর্ণ। তাহা এক প্রান্ত 
হুইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সুশ্গ্বলাবদ্ধ রাখ! 'তোঁমাঁর পক্ষে নিতান্ত, 
অনসম্তভব। মধ্যজেণীর প্রজ! তোমাকে শাসন বিষয়ে বিলক্ষণ সাহায্য 
করে| তাহার! ন! থাকিলে প্রজা-সমুদ্র আয়ভাধীনে রাখা তোমার, 
ছুরহ হইবে | মধ্যশ্রেণীর প্রজাদ্বার! ক্লষীদিগের আর্থিক, বৈষয়িক 
নানাবিধ উপকার হইয়া থাকে ; যদি তাহার| উৎসন্ন যায়, সেই সকল, 
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উপকারের ভার তোমার হ্বন্ধে আসিয়া! পড়িবে । কিছু তুমি একা 
সম্ৃষ্য ; তৎ্সমন্ত তোমার দ্বারা কিছুতেই সংকুলান হইবে না, কাজে 
কাজেই তোমার উপর প্রজাগণ বিরক্ত ও অসন্ভষট হইবে । বিদ্যা বুদ্ধি” 
উদ্ম, উৎনাহ, এ সমস্তই মধ্যশ্রেণীর লোকের । মধ্যশ্রেণীর লোকের 
উৎসাহে দেশের উন্নতি হইয়! থাকে। এই অত্যাবশ্যক গুকতর শ্রেণীর 
অনিষ্ট করিলে দেশের অনি হইবে, তোমরাও হাত ঘুইয়া যাইতে 
পারিবে না। ফ্দিও তোঁমর1 ধনী, তোমর। সংখ্যায় অপ্প, তোমাদিগের 
বিগ্ভাবুদ্ধি, উদ্যম, উৎসাহ নাই বলিলেও হয়| সুতরাং মধ্যশ্রেণী তোষা- 
দিগের দ্বার! প্রগীড়িত হইলে, তাহারা সকলে সমবেত হুইয়! তোমার 
ধংস চেষ্টা করিবে (এতাঁবৎ যে করে নাই সেই তোঁমাদিগের যাথফ 
মন্দল)) তুমি তাহাদিগের তর্ক বিতর্ক ও কৌশলের সহিত কখন 
পারিবে না। গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের কথা, তাঁহাদিগের হিত অবহেলা 
করিয়া তোমার প্রতি পক্ষপাত করিবেন নাঁ। বিশেষতঃ, প্রজাবর্গ 
তাহাদিণের বশীভূত। তাহার! ইচ্ছা করিলে সমুদার প্রজাকে তোমার 
বিপক্ষে বিদ্রোহী করিয়! দির1 তোমার ধন, মান, জাতি সকলই লোপ 
করিতে পারে । সপ্প্রতি পাবনায় ষে প্রজাবিদ্রোহ হুইরা গিয়াছে, 
তদ্িম্তারিত তুমি শুনিয়াছ। জন কএক মধ্যশ্রেণীর প্রজা! তাহার 
অধিনায়ক ছিল। এবং সেই বিদ্রোহানলে অনেক জমিদারের জাতি- 
কুল, ধন মান বিনর্জিত হইয়াছে । অতএব, জমিদার ! সাবধান! 
ঈদৃশ ক্ষমতাশালী প্রজাদিগকে তুমি উন্মলিত করার চেষ্টা পাইও না। 
তুমি ইহাদিগের অনি চেফট। করিতেছ; কিন্তু যেইংরাজ রাজ 
তোমার ঘর, সে রাজ্যে মধ্শ্রেণীই প্রধান, মধ্যশ্রেণীর হস্তে দেশের 
হিতাহিতের সমস্ত ভাঁর, তাহাদিগের হস্তেই রাজার অস্তিত্ব । তুমি 
জান গবর্ণমেন্ট চিরস্থারী বন্দোবস্ত এক্ষণ নিতান্ত অনুগ্রহ নরনে দেখেন 
না। যদি লোভ পরবশ হইর। গবর্ণমেন্ট তোমা দিগের কোন অহিত 
চেই। করেন, তবে কে তোমাদিগের জন্ত চীৎকার করিবে, কে প্রাণ- 
পনে তোমাদিশের স্বত্ব রক্ষার চে করিব? পথকর স্থাপনের সময় 
কোন্‌ শ্রেণীর লোক তোমাদিগের জন্য সদন করিয়াছিল_-বলিয়াছিল 


চতুর্থ অধ্যায়! ্ট 


ঘষে পথকর দ্বারা পাঁকতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে কুঠারাঁখাঁত করা 
হুইল? এই সকল বিবেচন1 করিয়! তৃমি সাম্য হও । মধ্যশ্রেণীর প্রজা 
যদি অন্প নিরিখে ভূমি ভোগ করিয়! থাকে, ককক। তাহার! ভদ্্র- 
লোক; তাঁহাদিশপ্নের জীবমোঁপাঁয়ের আর পখ নাই। তাহার। দরিদ্র, 
বাণিজ্য করার ক্ষমতা নাই (তুমি ধনী হুইয়াঁই বাকি করিতেছ?) 
তবে এক চাকরী, তাহাতেও এখন সুখ নাই | গবর্ণমেপ্ট সমস্ত দেশ- 
বাসীকে চাকরী দিতে পারেন না| উকিল, মোক্তার, আমলা, খবরের 
কাগজের সম্পাদক, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাশালী কার্যযকারক, সকলেই 
মধ্যশ্রেণীবর্তর | ইছাদিরগকে উৎপন্ন করিবার চেষ্ট1 করিলে তোমার 
নিপদের সীমা থাকিবে না। 

ভূম্যধিকারী! তুমি কি মনে করিয়। খাক যে তোমার পদ, তোমার 
সম্পত্তি অচল, অনড়? যদি তুমি এইরূপ মনে কর, তবে তোমার ন্থাক়ি 
নির্বোধ আর নাই। তোমার সম্পত্তি নিতান্ত চপল, নিতী্ত ক্ষণ- 
ভঙ্কুর| পুথিবী হইতে প্রজা কখন উন্মঘলিত হইবে না, হইবার নহে? 
অত্যাচার কর, তুমিই নষ্ট হইবে, তুমিই পরিণামে এক জন সামান্ত 
প্রজা মাত্র হইবে। তখন বৌ হইয়! শাশুড়ীর ভ্বালার কথ! দগ্ধহৃদয়ে 
মনে করিতে হইবে | অতএব, সাম্য হও; বিস্তর কর বৃদ্ধি হইয়াছে, 
আর কেন? « লোভে পাপ, পাপে স্বতু”” এই পুরাতন কথাটী তুর্মি 
প্রত্যহ দ্বারপগ্ডিত মহাশয়ের মুখে শুনিয়া খাক। তদন্সাঁরে কাজ 
কর। শীবর্ণমেপ্টকে তুমি চিরকাল নির্দিষউ রাঁজন্ব দির! আনিতেছঃ 
তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই; তবে কেন প্রজাপীড়ন কর? একটু ধর্শের 
দিকে তাকাও, এক্ষণকার কালের গতি, গবর্ণমেণ্টের গতি অন্বধাঁবন 
করিরা দেখ; দেখিয়! উপস্থিত কলহ ভঞ্রনের চেষ্টা কর। তুমি 
একটু মনোধোগ করিলে, একটু আলস্য ত্যাগ করিলে, একটু হি 
হইলে, এই বিবাদ অনায়াসে ভঞ্জন হইতে পারে । রর 

মন্বষ্যের সহিত মন্্ুষ্ের বৈষয়িক সম্বন্ধ চিরস্থায়ী নহে। অর্থ 
অনর্থের মুল | সুতরাং যাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইবে তাহাকে 
আন্তরিক গ্রন্থি বারা বন্ধন করা আবশ্বীক। জমিদারগণ প্রজাদিগকে 


৪ শিক্ষক । 
দে দন্ন হইতে উৎপাটন করিয়াছেন | তাঁহাদিগের সহিত তীহা- 
দিশের কর আদান প্রদান ভিন্ন এক্ষণ অন্য তর সন্বন্ধ নাই, তাহাতেই 
এত অনর্থ হইয়াছে । তুমি বহু সংখ্যক প্রজার উপর প্রতুত্ব করি- 
তেছ। তোমার কর্তব্য, তাহাদিগের সহিত সহ্ান্বভূতি একাশ করা | 
ক্বয়ং মফঃস্বলে নির্গত হুইয়! স্বচক্ষে প্রকার অবস্থ। দেখ, তাহা দিগের 
জমাজমির বিবরণঃ শস্যের অবস্থা, অবগত হও | যেখানে প্রজার কোন 
কফ থাকে সেখানে স্বীয় দ্ীনশীলতা প্রকীশ করিয় কট মোচন কর | 
অংক্ষেপতঃ, তুমি প্রজাকে পুভ্রের স্তায় পালন করিলে প্রজাও তোমাকে 
পিতার স্তাঁয় ভক্তি করিবে । তাহা হইলে কলহ শাস্তি হইবে__-পিতা- 
পুভ্রে পুনর্মিলন হইবে । ইহাতে তোমার আর্থিক লাতও আছে! 
যে প্রজার নিকট এক্ষণ ভূমি লাঁঠালাঠী করিয়া এক টাকা লইতে পার 
ন|, সে তখন ন্দেচ্ছাপুর্র্বক তোঁমার স্যাক়াহ্বগত মনোরথ পুর্ণ করিবে 
জমিদারের ম্বার্পরতা ও ধনলোভই কাল হইয়াছে। তুমি 
প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্ের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, তাহাদিগের স্েহে 
জলাঁঞলি দিয়া, পৈশাচিক ধনমদে মত্ত হইয়া! তাহাদিগকে পত্তনি- 
দাঁরের হস্তে, মোরশীদাঁরের হস্তে, বিষধর নীলকরের হস্তে অনায়াসে 
মমর্পন করিতেছ । এটী তোমার নিতান্ত অন্তায়। স্বয়ং কার্ধ্যক্ষম 
হইয়। প্রজাঁপালন না করিলে কিসে তোমার গৌরব থাকিবে, কিসে 
তোমার মান থাকিবে, কি জন্তই ব প্রজা! তোমাকে ভক্তি করিবে? 
| পত্তনিদার, নীলকর প্রভৃতি কি প্রজার মমতা বুঝে? তাহার কেবল 
ল7ঁভই বুঝে | তুমি যদি বুঝিয়1 কার্ধ্য করিতে পার তবে এই সকল 
নুতন লোৌককে জমিদাঁরীর মধ্যে প্রবেশ করাইতে হয় না| জমিদারী 
থাঁসে না থাকিলে, প্রজার সহিত সম্বন্ধ খাঁকে না গ্ৃহগ্রন্থি দৃঢ় থাকে 
মা | বিবেচনা! কর, নীলকর স্থীয় লাভের জন্য প্রজাপীড়ন করিয়! 
তাহাদিগকে উৎমন্ন দিল। তাহাতে তাহার ক্ষতি কি? মে দশ 
দিন পরে য্টি হস্তে চলিয়! যাইবে, তখন তোমারই অনি দড়াইবে | 
এই সকল বিবেচনা করিয়া সাক্ষাৎ রূপে প্রজাপালন করিতে চেষ্ট' 
কর! কর্তব্য | 
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একাঁদে জমিদারের। প্রজাদিগকে যে পাড়া দিয়। থাকেন তাহাতে 
£ কমি বেশী শ্রাত *, এই তিনটী কথ! প্রায় অপরিতাজ্য | বল! 
বাহুল্য এই তিনটী কালান্তককাল সদৃশ শব্দই সকল অনর্থের মূল | 
ইহাতে জমিদারের লোভ থাকে জমা বেশী করার, প্রজার আশ! 
থাঁকে কমী করার। সুতরাং সুযোগ মত সংগ্রাম কাধিয়! উঠে । ইহ! 
সাধ্যাহ্ুসারে পরিহার কর! নিতান্ত প্রয়োজন হুইয়াছে। যখন 
একটী জম! বন্দোবস্ত করা আবশ্থক হয়ঃ তখন তদন্তর্তি জমির. বিশেষ 
অবস্থ! অবগত হইয় স্তাঁধা হারে কর ধার্ধ্য করিয়া কাএমী পাটা দিলে 
রাজ! প্রজা "উভয়েরই অনিষ্ট হইতে পারে না। এইক্ষণ জমির 
হখ্য|! নিরপণ করিয়। পাষ্ট। দিতে হয়, সুতরাং অতিরিক্ত জমি 
প্রজার ভোগ দখলে থাকার সম্ভব থাকে ন11 পার্খবর্তা তুল্য শ্রেণীর 
প্রজার তুল্য শ্রেণীর জমির জন্য যে নিরিখ দেয়, পরিশ্রম স্বীকার 
করিয়া, জম] বন্দোবস্তের সময়, তাহ! স্থির করিয়। বন্দোবস্ত করিলে 
£ কমি বেশী ” নিয়ম দ্বারা জমা আবদ্ধ করার প্রয়োজন থাকে ন| 
উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সন্বন্ধে স্থানান্তরে যাছ। 
কথিত হইয়াছে তাহাতেই প্রতীত হইবে যে, মে উপকার পরজাকে 
ভোগ করিতে দেওয়াই কর্তব্য । অতএব, যখন দেখা যাইতেছে যে 
পূর্ধেরবে সতর্ক হুইয়! জম! বন্দোবস্ত করিলে পশ্চাৎ বৃদ্ধির কাঁরণ থাকে 
না, তখন নিরর্৫থক “ কমি বেশী ” লিখিয় ভবিষ্যৎ কলহের দ্বার মুক্ত 
রাখার আবশ্যক কি? তদ্রপ নিয়ম থাকার কুফল এই যে, কোন 
কারণে প্রজার সহিত সামান্ত মনোভঙ্গ হইলে সেই নিয়মের সুবিধ! 
গ্রহণ করিয়। শঠতা, মিথ্য] ব্যবহার, অর্থনাশ ও সর্বনাশের কারণ 
উপস্থিত হয় | অতএব, আঁমি বিবেচন। করি প্রজার সহিত বিবাদ 
ভগ্ন করিতে হইলে কায়েমী পাটা দিবার চেফ। কর! কর্তব্য 
ভূম্যধিকারিগণ আঁর এক উপায় অবলম্বন করিলে প্রজার অহ্নরার্ণ- 
ভাজন হইতে পারেন। তাহাতে প্রজায় প্রজায় বিবাদ ও তজ্জন্ত 
তাহাদিগের অর্থনাশ নিবারণ হয়, ভূম্যধিকারীও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
পারেন। প্রজায় প্রজায় বিবাঁদ হইলে এইক্ষণ আদালত ফৌঁজদাঁৰী- 


পপ 


&৬ শিক্ষক 


অর্থ নাঁশের দ্বার__ভিন্ন উপায়াস্তর; নাই | ভূম্যধিকারী যদি মধ্স্থ 
'হুইয়া নিরপেক্ষ ভাবে কলহ ভন করিয়! দেন তবে এত অনর্থ হয় না| 
হতভাগ্য প্রজার বার্ষিক আয়ের অর্ধেক উকিল, মোক্তার, আমল! ও 
গবর্ণমেন্টের উদরস্থ হয়; সুতরাং কিসে তাহার ম্থখ হইবে? ভূম্যধি- 
কারি ! তুমি মনোযোগ করিলে এই শোচনীয় অবস্থা! অপনীত হইতে 
পারে। 

অধিক কি বলিব, প্রকৃতি পুরঞ্জের হিত সাধন, তাঁহাঁদিগের বৈষয়িক 
ও মাননিক উন্নতি ইত্যাদি কার্যে সর্ধদ। যত্বশীল হও, যাহাতে তাহার! 
জানিতে পারে যে, জমিদারগণ তাহাদিগের যথার্থ পিতা, তাহার। 
তাহাদিগের প্রকৃত পুত্র। আমি নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া বলিতে বাধ্য 
হইতেছি যে, জমিদারগণই প্রজার সকল অনর্থের মুল। প্রজার 
সর্ধনাশে জমিদারের সর্বনাশ হইতেছে । তাঁছাতেই ভূয়োভূয়ঃ বলি, 
অত্যাচার, পৈশাচিক লোভ পরিহার করিয়! সকল দিক্‌ রক্ষ! করার 
চেষ্টা কর | অভিমান ত্যাশ কর। তোমাদিশের সংস্কীর আছে যে, 
কৃষকের! অতি স্বণেয় জাতি__এমন কি অনেক ধনাভিমানী স্বণ। করিয়। 
প্রজাদিশের সহিত বাক্যালাপ করেন না। এটী অতীব দুষণীয়| 
প্রজার] হাজার মূর্খ হউক, তাহার! আমাদিগের দেশের জীবন ও সুখ 
সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ; তাহাদিগকে অবছেল! করিলে রাজ্য-নশৃঙ্খলে 
'রাখা যায় না। তাহার! এমনি সরলান্তঃকরণ যে মিউ কথা পাইলে, 
হিতসাধনে একটু মনোযোগ দেখিলে, তাহার! তোমার ক্রীতদাস হইয়। 
থাকে; যাহাতে তোমার উপকার হয় তাহার চেষ্টা প্রাণপণে করে| 
স্থীকার্ষ্য, অনেক ধূর্ত প্রজা! আছে, তাহাদিগকে শাসন কর1! বিহিত 
কিন্ত তাহ! বলিয়া! যে কোন প্রকারে হউক তাহাদিগকে উৎসন্ন দেওয়। 
উচিত নহে-_-পুত্র বিপথগামী হইলে পিতা তাহাকে সহুপায় দ্বারা 
শাসন করা ব্যতীত, ধংস করার চেষ্টা কখন করেন ন!। 

সাধারণ কৃষকের ছুরবস্থাঁর আঁর একী কারণ কুসীদের উচ্চহাঁর। 
জ্ছানাস্তরে কথিত হইয়াছে ককের সাধারণতঃ এতাঁধিক হ্রবস্থ যে, 
'নংবওসরের গ্রাসাচ্ছাদনের উপাক্ম তাহাদিগের অনেকের থাঁকে না; 
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জ্তরং মহাজনের নিকট খণগ্রত্ত হইতে বাঁধা হয়. মহাঁজনের। 
তাহাদ্দিগের অভাবের সুবিধা পাইয়। উচ্চতম কুসীদ গ্রহণ করেন” 
তাহারাও তাহ অগত্য। দিতে বাধ্য হয়। এই ভয়ানক কুসীদ রা 
এরূপ ভাবে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়1 রহিয়াছে যে, কিছুতেই তাহা- 
দিগের অত্য্যুদয়ের আশার সঞ্চার হয় না। জগদীশ্বর ঘেন তাহার 
সূর্টির এই অংশকে চির-ছুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়। রাখিয়াছেন | যদিও 
ভূম্ধিকারীদিশের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নাই; 
কিন্তু তাহার! চে! করিলে ইহার অনেকাংশ শিথিল করিতে পারেন । 
তাহার৷ ন্বততঃ পরতঃ দৃষ্টাত্ত দ্বার অপ্পায়াসে কুসীদ ব্যবছার হ্রাস 
করিতে সক্ষম | যদি প্রত্যেক ভূম্যধিকারী, আপন অধিকারস্থ ছুরবস্থ 
খপপ্রার্ধ প্রজাদিগকে অন্প হারে সুদ গ্রহণ করতঃ টাঁক কর্জ দেন, 
তবে অনায়াসে এই সঙ্কন্প সুসিদ্ধ হইতে পারে। এবিধ অন্থষ্ঠান 
দ্বারা কেবল ঘে প্রজার অনীম মঙ্গল হর এমত নহে, উত্তমর্ণেরগ বহুল 
লভ্য উৎপাদিত হয়; গ্রবর্ণমেণ্টের মুল্যবান নিদর্শন পত্র ক্রয়াপেক্ষা 
ইহাতে অধিকতর লভ্য আছে, এবং মূলধনের ও কোন ব্যাঘাত হইবার 
আশঙ্কা নাই। 
পরিশেষে বক্তব্য, ভুম্যধিকারীদিগের মততঃ সতর্কতার সহিত 
পর্য্যবেক্ষণ কর! আবশ্যক যে, প্রজামণ্ডলি তাহাদিগের দ্বারা কোন. 
প্রকারে প্রপীড়িত ন। হয়| পীড়ন করিলে অধর্মাচরণ এবং দেশের 
অনিষ্ট হয় এমত নহে তীাহাদিগেরও বিষম অনর্থের পথ পরিষ্কৃত হইয়? 
পড়ে | তাহারা মকলেই জানেন জেতৃগণ উাহাদিগের বিরোধী। 


দ্বিতীর পরিচ্ছেদ | 
মন্ত্রী এবং মন্ত্রণা। 
মন্ত্রণা রাজ্যের জীবন; মন্ত্রী, শরীর | আুবিচক্ষণ সচিব ন! থাঁকিলে 


রাজ্য কখন সুচাকরূপে চলিতে পারে না। রাজার] যতই বিজ্ঞ 
হুউন ন। কেন মন্ত্রণা বিহীন কার্যে অবশ্যই বিপদ ঘটিতে পারে? 


' ভজ্জন্, প্রথমতঃ মন্ত্রী নির্ধ্বাচন করা কর্তবা | কিন্তু এই কাঁধ্যটী অতি 
সর) যাহাকে সমস্ত গোপনীয় কখ! বন্দিতে হইবে, যে ব্যক্তি শত 
সহজ প্রলোভন পরিহার পুর্ব্বক বিশ্বস্ত ভাষে কার্ধ্য মির্র্বাহ করিবে, 
এমন কার্ধ্যক্ষম ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি নিদেশ কর1 সহজ নহে। কার্ধ্যক্ষম 
অনেক ব্যক্তি স্থপ্রাপ্য; কিন্ত সরল, সত্যপরায়ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহ্ৃষ্য 
ভিন্ন মন্ত্রণা এবং রাজকার্ধ্য সুচাকরূপে সম্পর হয় না। কারণ, 
' মহ্বষোর মধ্যে ঘত প্রকার বিশ্বান আছে তন্মধ্যে মন্ত্রণা প্রদান এবং 
অর্পিত কার্ধয ধর্মতঃ নির্বাহ কর] বিশ্বাসের সর্বপ্রধান অবয়ব | অতি 
সাবধানের সহিত প্ররূত আলোচন! করিয়া এরূপ ব্যক্তিকে মক্ত্িত্ব 
পদে নিযুক্ত করিতে হুইবে, যাহার মন বিশেষরূপে জান! আছে এবং 
যেনিয়োগকর্তীর মন উত্তমরূপে জানে। এইরূপে উভয়ে পরস্পর 
ল্পরিজ্ঞাত থাকিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভব বিরল | কিন্ত অনেক স্থলে 
.ঈদৃশ পরিজ্ঞাত মন্ৃষ্য ছুপ্রাপ্য; নে স্থলে মন্ত্িত্বের সাধারণ গুণ- 
সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া! পরে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে । 
যাহার! সত্যবাদী, জিতেক্দ্রির, জিতপ্রলোভন, স্পফ$বাদী, দৃঢ়প্রতিজ্, 
লরল, কর্শঠ, চতুর, কৃতবিদ্যঃ অচঞ্চল এবং বিশ্বীনধারক তাহাদিগকে 
মন্ত্রিত্ব প্রদান কর! কর্তব্য | গোপন অসহিষ্ণ এবং বাচালকে কখন 
বিশ্বাস করিবে না; ইহারা কোন কথা গোপন রাখিতে, কিম্বা কোন 
কর্ম দু়তার সছিত সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয় না| অনেক মন্ত্রী আছে 
যাহারা সম্মুখে মতের বিপরীত কিছু ন! বলিয়া, কিম্বা! তদ্বিকদ্ধে তর্ক 
না করিয়া, অন্থজ্ঞার স্যাঁয় তাহ শির্োধার্ধ্য করে ; অখব! কোঁন অন্ায় 
কার্ধ্য প্রারন্ধ দেখিলেও বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় চাক্ষুন্‌ তাহার 
প্রতিবাদ করে ন1; ঈদৃশ ভীকন্মভাব মন্ষা কখন মন্ত্রণার উপবুক্ত 
' পাত্র নছে। ইংরাজি প্রবন্ধ লেখক ন্ুবিখ্াাত হেল্প্ন ইহার একটি 
উত্তম উদাহরণ দিয়াছেন। মন্ত্রী দ্বিবিধ আছে) এক প্রকার, দ্বার- 
রক্ষক কুকুরের ন্যায়, আর এক প্রকার; মেষরক্ষক সারমেয় সদৃশ; 
ইচ্ছার মধ্যে মেষরক্ষকই অর্ধোৎকৃফ | ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই যে অনেকে 
অনজ্ঞাত'কি নির্দিফ-কার্ধ্য ব্যতীত.আর কিছুই করিতে ইচ্ছা! কি সাহস 
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করে না; দ্বাররক্ষক, কুকুরের ন্যার দ্বাররক্ষাই করে; কিন্তু স্বীয় 
বুদ্ধি পরিচালন! করিয়া অন্ত কোন ছূর্নিমিতত নিবারণ কি উপকার 
প্রতিপাদন করে না; আর অনেকের স্বভাব এইরূপ যে, তাহাঁরঃ 
কোন নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ন! হইয়! সর্ব্বকার্ধ্য স্বীয় বুদ্ধিমত্ত। গ্রাভাবে: 
নিঃশঙ্কে নির্বাহ করে, সকল কার্ষেই তাহাদিগের সমভাবে দৃষ্টি 
থাকে | যেমন মেষরক্ষক কুকুর নিরস্ত হইয়! একস্ছানে অবস্থিতি 
করিতে পারে না; অরণো, প্রান্তরে, যেখানে মেষ থাকুক, সকলকে 
তাড়ন! দ্বারা আনয়ন পুর্ব্বক এক স্থানে সংমিলিত করে, তদ্রপ এই 
শ্রেণীর অমাতাগণ সুপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সর্বকার্য্যের মধ্য সামঞ্ন্য . 
প্রতিপাদন করে। 

মন্ত্রীর পক্ষে, প্রভুর স্বভাঁব পর্যালোচনা কর! অপেক্ষা তাহার 
কার্ধে নিপুণ থাকা কর্তব্য । সর্বদা প্রভুর স্বভাবের প্রতি দৃর্টি 
রাখিলে, কার্ধ্য কি মন্ত্রণা কালে তাহার মনন্তর্টি প্রতিপাদন করিতে 
প্রবৃত্তি হয়; কিন্ত পার্থিব কার্ধ্যক্ষেত্রে মনস্ত্র্টিকে কেন্দ্র করিলে 
প্রায়তঃ অক্কৃতকাধ্্য হইবার সম্ভব | মন্ত্রণা অথবা স্তন্ত কার্যের সম্পাদন: 
কালে, অবিতথ চিত্তে কি কর্তব্য তাঁহ! সরলভাবে ব্যক্ত করা আবশ্যক | 
প্রভুরও কর্তব্য, মন্ত্িদিগের প্রদত্ত পরামর্শ স্বমত বিরোধী হইলেও 
বিশেষরূপে তাহা হ্ৃদয়ন্গম করিয়! যাহা উত্তম তাহাই করেন। আত্মা- 
ভিমত-প্রতিকুল বাক্য অবণ করিলে অনেকে উম্মন্ষভাব ছন+ এছী 
সাংসারিক কার্র্যের একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক | পরামর্শ করিতে 
হইলে, নকলের মত গ্রহণ পূর্ধক তাহার উপর তর্ক বিতর্ক করিয়। 
যাহা স্থির হয় তাহাই করণীর। 

কেহ কেহ বিবেচন1 করেন মন্ত্রণায় জুগুপ্নাঁর হাস হয় ; যথার্থ বটে, 
কিন্ত সুবিশ্বন্ত অমাত্য সমীপে গুপ্তভাব প্রকাশ না করিয়। স্বাভিমত 
কার্য কর! কর্তব্য নহে। যাহাকে বিশ্বাসী বলিয়া দৃঢ় সংস্কার আছে 
তদ্বীর। প্রতারিত হওয়ার সম্ভব অতি বিরল। 

মন্ত্রণাকালে আত্মাভিমত ব্যক্ত না করিয়া! কার্য বিশেষে কি কর 
কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিতে হইবে; ন্ধীয় মত প্রকাশ করিলে মন্ত্িগখ 
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তদস্বধত্তী হইতে পারে। মন্ত্রণা শেষ হইলেও, কি করা মনো গত 
হুইল তাহ ব্যক্ত করিবে না| সকলের অভিমত বিজ্ঞাত হইয়া, যাহ 
ন্তার সঙ্গত ও উপযোগী তাহা স্বকপোল বিনিশ্ত অহজ্ঞার ন্যায় 
প্রচার করিবে-কেহই যেন জানিতে না পায় যে সেটী অন্ঠের মত। 

কোন কার্যের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে, যেমন সকল মন্ত্রীকে 
সমবেত করিয়া! অভিমত জিজ্ঞাস! কর! কর্তবা, তদ্রপ প্রতোককে স্বতন্ত্র 
করিয়৷ তাহার স্বাঁভিপ্রায় জানিতে হইবে; কেননা, সভাপেক্ষা নির্জনে 
মন্ষয্যের মানিক ভাব উত্তমরূপে প্রকাশিত হয়। এইরূপে, বিবেচনা 
মত সকলের স্থাতস্ত্য অভিপ্রায় গ্রহণ কর! প্রয়োজনীয় ; কিন্ত কেহ 
যেন জানিতে ন| পারে যে তদ্বাতীত অন্ত ব্যক্তি পৃথক রূপে জিজ্ঞাসিত 
হইয়াছে; বরং ঈদৃশ ভাঁবভঙ্গি করিতে হইবে যে, তাহার মন্ত্রণাই 
মূল্যবান বলিয়। বিবেচ্য হয়, এই তাহার মনে বিশ্বাস জন্মে। 

অনেক কার্য আছে যাহার গুকত্ব বিধায় ক্ষণিক পর্যযালোচনায় 
কিং কর্তব্য স্থিরীভূত হয়না | এবস্িধ কার্ষ্যে সহসা মত স্থির ন! 
করিয়া, বিবেচনার জন্ত অমাত্যদিগ্নকে সময় দিতে হইবে | যখন 
মন্তিগণ আবশ্যক অবকাশান্তে স্ব স্ব অভিমত স্থিরীরুত করিয়] মন্ত্রণা- 
গারে আগমন করে, তখন প্রত্যেকের অভিপ্রায় বাঁকৃবিতগ দ্বার! 
উত্তমরূপে বিরৃত করিয়া দোষগ্ডণ অবলোকনাস্তে যাহ! সর্রবোৎ্রুউ 
তাহাই অবলম্বন কর] বিহিত। বিপক্ষ না হইলে মতের দোষগুণ উপলব্ধি 
হয় না; অতএব যে কেহ একটী মত বাক্ত কি পরামর্শ প্রদান করে, 
তাঁহার বিপক্ষে বতদুর ন্যায়ান্নঈগত তর্ক হইতে পারে, তাহা কর আঁব- 
শ্টক। ঈদ্ৃশ ছুর্দমমনীয় তীক্ষ স্বভাব থাকিলে কাহারো দ্বারা প্রতারিত 
হইবার সম্ভাবনা! থাকে না। অতীব বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্যকেও 
নিঃসন্দিহান চিত্তে স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় গ্রহণ করিবে না। দূরদর্শি যোদ্ধার! 
দৃঢ়ার্গলিত শয়ানাগ্ারেও আত্মরক্ষার নিমিত্ত অসি ও বর্ম রাধিয়! 
থাকেন। সংক্ষিপ্তে, উত্তমরূপ হৃদয়জম না করিয়া! কোনকার্্যে প্রবৃত্ত 
হওয়া নিষিদ্ধ | 


চতুর্থ অধ্যায়। ৫১ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


অধীনের প্রতি ব্যবহার । 


বৃত্তিজীবীদ্দিশকে পদান্বরূপ বেতন প্রদান ন1 করিলে, স্বভাঁবতঃ 
কত্রিমতা এবং উৎকোচের পথ আবিষ্কত হয়। ইহাতে কেবল যে 
প্রজ। প্রপীড়িত হয়, এমত নছে, ভূম্যধিকারীরও ভূয়িষ্ঠ অনিষ্ট হইয় 
থাকে । প্রজাগণ কর প্রদান, টাকা কর্জ, ও দেন! শোধ করিতে 
আমিলে আমলাগণ তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু নাকিছু লয়; 
না দিলে কিছুতেই তাহাদিগের কার্ধ্য স্ুসিদ্ধ হয় ন!। এমন কি শ্রম- 
জীবীদিগের পারিশ্রমিক হইতেও কর্মচারীর! কর্তন করে| এই 
ভুরাচারের কারণ তাহাদিগের অপ্প বেতন এবং ভূমাধিকারীর 
অমনোযোগিতা। জমিদারের কর্মচারীদিগকে এত অপ্প বেতন 
দেন যে তদ্দার! একজন যৎসামান্য কষকেরও জীবিক! নির্বাহ হয় 
ন1। যাহাদিগের উপর জমিদারীর সমস্ত ভার, তাহাদিগের বেতন 
প্রায়তঃ ১০১৫ টাঁকার অতিরিক্ত নহে | বেতনের এই শোচনীয় 
নুনতা নিবন্ধন বৃত্তিজীবীর1 অসৎ পথাঁবলম্বন করিতে বাধ্য হয়; 
কিন্ত আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে এটী তাহার! গোপনে করে না, প্রভু 
তাঁহ। বিলক্ষণ জানিতে পারেন, অথবা! জানিয়! শুনিয়াই অল্প বেতনে 
নিযুক্ত করেন ; নতুব1 “ হিসাব আনা”, “ দত্তুরি ৮ প্রভৃতি শত শত 
পীড়নের যন্ত্র“ আইন তুল্য প্রচলিত কেন? সম্ভবতঃ ব্যয়ের লাঘবত! 
প্রতিপাদন কর এই কুপ্রথার মুল কারণ; অথব! ভূম্যধিকারীর। বিবে- 
চনা করেন যে মন্তব্য স্বভাব আর নরক, তুল্য পদার্থ কিছুতেই সৎপথ- 
গামী নহে? কিন্ত ঈদৃশ অমান্বষ অভিনন্ধি আমরা জমিদারদিগের 
প্রতি আরোপ করিতে সাদী হই না। যদিও তীাহাদিগের মধ্যে 
অনেকে অক্ুতবিদা, তথাচ তাহারা মন্ষ্য ভিন্ন আর কিছু নছে। 
এবং বোধ হর ঈদৃশ ব্ক্তি অদ্যাপি অবতীর্ণ ছয় নাই যে মন্ৃষ্য হইয়া 
মনৃষ্ের স্বভাব সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ। স্থতরাং প্রথম নির্দিষ কারণকেই . 
বেতনের নানতার হেতু বলিয়া নির্দেশ করিতে হইল। যদি বাস্তবিক 
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ভূম্যধিকারীদিগ্ের এরূপ মানমিক ভাব হয় তবে তাহার! অবশ্ঠুই 
ভয়ানক মুর্খ। অন্প বেতনে ব্যয়ের লাঘবত1 প্রতিপন্ন করা দুরে 
খাঁকুক, তাহাতে ভূর্রিষ্ঠ অনিষ্ট উৎপাদিত হয়। এ দেশীয় জমিদার- 
গণ সাধারণতঃ রাজকার্ধ্য পর্যযালোচন। করেন নাঃ অনেকের বোধ 
হয় করিবারও উপযোগী জ্ঞান ও ক্ষমত। বিরহ, স্বতরাং তাহাদিগকে 
রৃত্িভোশীর ধর্ম এবং স্বেচ্ছাচারের উপর সম্পুর্ম নির্ভর করিতে হয়। 
কিন্তু কর্মচারীরা বেতনের লাঘবত! নিবন্ধন আবশ্াকের বশবর্তী হুইর। 
নান। উপায়ে অর্থার্জন করিতে বিবিধ পথাবলম্বন করে, এবং স্ুবিক্তীর্ণ 
বিশৃখখল জমিদারী ক্ষেত্রে সুবিধা মত যাহ! পায় তাহাই আত্মসাৎ 
করিয়! প্রভুর চক্ষে খুলি দের। সত্য বটে, ভূম্ািকাগীরা অধিক 
বেতনে এক একজন প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ রাখিয়া থাকেন; কিন্ত তাহার! 
কত নিবারণ করিতে পারেন, কতই ব। দেখিতে ব। জানিতে পারেন? 
যাহার অপহরণ করাই স্বভাব, তাহাকে কে প্রহর দিয়! সম্যক্‌ নিরস্ত 
রাখিতে পারে? ইহাও বরং অবিরল নহে যে, অধীনদিগ্কে শামন 
কর! দূরে থাকুক, প্রধান কর্মাধাক্ষগণ তাহাদিগের সহিত যোগ দিয়া 
আপনারাও ভূম্বাঁমীকে বঞ্চন! করেন। 

এইরূপে দর্শিত হইল, অঞ্প বেতন অনিষ্টের একটী মুখ্য কারণ; 
কেনই বা না! হইবে? যাঁবৎ আবশ্যক মোচন না হয়, তাবৎ মনুষ্য নানা 
' উপায়ে অর্থ উপার্জনের চেইউ1 করে; কিন্ত তাহাদিগের মধ্যে কতজন 
আছে যাহার! ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়1 কার্ধ্য করে? বোধ হয় ঈদৃশ 
ব্ক্তি অতি বিরন। আমার বোধ হয়, বেতনের এই নিয়ম কর! 
কর্তব্য যে যাহার হস্তে যেরূপ দারিত্ব এবং যাহার যাদৃশ প্রলোভন 
তাহাকে তদন্বরূপ অধিক বেতন দেওয়! হয়। একজন নায়েবের 
হস্তে অনেক দায়িত্ব, সে গ্রলোভনাকীর্ণ, ইচ্ছা! করিলেই অধিক অনিষ্ট 
করিয়া অপহরণ করিতে নক্ষম; সুতরাং তাহাকে যত বেতন দিতে 
হুইবে, একজন দায়শুন্য মোহরেরকে তত দেওর। বিহিত নছে। এটা 
একটী সামান্য দৃ়ান্ত মাত্র, ফলে এইরূপ নিয়মে বেতনের নুনাতিরেক 
গণনা কর! কর্তব্য | 
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কিন্তু কেবল অধিক বেতন দিলেই যে প্রতারণার হস্ত হইতে মুক্তি 
লাভ হুইল এরূপ বিবেচ্য নছে; প্রহরী বিহীন স্ুযুপ্তিমমাকীর্ণ গৃছে 
কে না দন্ডাতা করে? সতকতাই কার্য্যের মূল। তুমি যদি ম্বয়ংসকল 
বিষয় বুঝিয়| না লও, যদি নিরুফের। জানে যে রাজকার্ষ্যে তুমি সম্যক 
অমনোধোগী, তবে অবশ্যই তাহার! কুপথ অবলঘ্ন করিবে । শাস্তি 
এবং অবমাননার আশঙ্কা না থাকিলে মন্ষ্য স্বভাবতঃ বিপথগ্রামী 
হয়, স্থতরাঁং শাসনই সমতার প্রধান উপার। অতঃপর সমস্ত কার্ষে 
পুগ্ান্বপুগ্থ দৃষ্টি রাখির! ঈদৃশ শাসন প্রয়োগ করা বিহিত যে, কঠোর 
দণ্ডের নিশ্চিত আশঙ্ক। ভিন্ন কেহ গর্হিত কর্ম করিতে প্রলুজ্ধ না! হইতে 
পারে। 

অধীনকে স্থশাসনে রাখিতে হইবে বলির] যে তাহার প্রতি পকষ- 
ব্যবহার কর! আবশ্খঠক এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না| আমার 
বলার অভিপ্রায় এই যে গুকতর দোষ পাইলে তাহাদিগ্নকে উপযুক্ত 
দণ্ড করিতে হইবে; কিন্তু অন্যান্য সময়ে সম্মেহ ব্যবহার কর! প্রয়ো- 
জনীয় | স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে, প্রিয় বাক্য এবং সদ্বযবহাঁর ভিন্ন 
কাহাকেও বাধ্য কর! যায় না; অতঃপর, সময় ও আবশ্ঠকাহ্ননারে মি 
ও তিক্ত উভয় বিধ ব্যবহার বিহিত। অনেক সয্বদ্ধিশীলিব্যক্তি ভৃত্য 
বিশেষের প্রতি অধিকতর অন্রাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্ত 
তাহা নিতান্ত গর্নীয়। তাহাদিগের দ্বারা বিবিধ অনিষ্ট ঘটিতে 
পারে। তুমি ভৃত্য বিশেষকে অতিশয় স্নেহ কর, ইহ! অপরে জানিতে 
পারিলে, তাহাকে অনায়াসে বশীভূত করিয়া, তদ্দার। তোমার অনেক 
অনিষঁ করিতে পারে | কার্ধক্ষেত্রে অস্বরাগ অথবা! বিরাগদ্বার চালিত 
ন1 করিয়া, ন্যায় চক্ষুপ্বার, সকলকে এবং সর্বকার্ধ্য সমভাবে দৃষ্টি করিতে 
হইবে। যিনি এই বাঁক/টি চিত্তে জাগকক রাখিয়া! সংসারের সহিত 
ব্যবহার করেন তাহাকে কিছুতেই প্রবঞ্ধিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হয় না। 


€৪  শিক্ষক। 
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আয় বাযয়। 


সম্পত্তির বার্ষিক উৎপন্ন হইতে রাজস্ব প্রদাঁন করিয়া যে টাকা 
অবশিষ থাঁকে, তাহাকেই আয় বল? যাঁয় |. হস্তবুধের লিখিত অঙ্কের 
সহিত ইহার সন্বঞ্ধী নাই; কারণ তৎমমস্ত বৎসরের মধ্যে প্রজার নিকট 
হইতে আদায় না হইতেও পাঁরে-কেবল যে টাকা হস্তগত হইল তাহা- 
কেই আয় বলিয়! নির্দেশ করিতে হইবে । আর ঈদৃশ আঁর হইতে 
বাৎমরিক ব্যয় সংকুলান করিয়া যাহ! সঞ্চিত খাঁকিল তাঁহাকে লভ্য 
বল] বাইতে পারে। 

লর্ড বেকন, তীহা'র বায় সথন্ধীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “ ধন, ব্যয়ের 
জন্যঃ এবং ব্যয়, সম্ভ্রম ও সৎকার্যোর নিমিত্ত | সুতরাং অসামান্ত 
বায় আবশ্যকের উপযোগিতাহ্বসাঁরে সংকীর্ণ করিতে হইবে; কাঁরণ 
স্বেচ্ছাঁধীন অপচয়, দেশ ও ব্বর্গরাজ্যে সমভাবে বর্তে। কিন্ত নিয়মিত 
ব্যর, সম্পত্তির আয়াম্বসারে নির্বাহ করা কর্তব্য; এবং এইরূপ সত- 
কতা অবলম্বন করিতে হইবে যে, কর্মচারী দ্বার! প্রতারণ বা অপবায়ের 
সম্ভব না থাকে। **%+%যদি কেহ তাহার লভোের হ্রাস বৃদ্ধি না 
করিয়। সমভাবে কালাতিপাত করিতে বাসনা করে, তবে তাহার 
আয়ের অর্দাংশ ব্যয় করা বিহিত, আর তদপেক্ষা ধনী হইবার বাসনা 
থাকিলে তৃতীয়াংশ ব্যয় করিবে। প্রবীণের পক্ষে, ন্থীয় সম্পত্তি 
পর্য্যবেক্ষণ করা, নীচত্ব মছে। কেহ কেহ কেবল যে অমনোযোগিতা 
নিবন্ধন সম্পত্তির তত্বাবধান করে না এমত নহে, তাহার। আশঙ্কা করে 
যে, যদ্দি তাঁহারা উহ! বিপন্ন দেখে, তবে বিষণ্ন ছইতে হইবে । কিন্তু 
পরীক্ষ ব্যতীত ক্ষতস্থান এতীকার হইতে পারে ন11” 

সম্পত্তির আয় ব্যয়ের তত্বাবধাঁন না৷ করিলে পরিমাণ জান থাকে 
না, এবং এই অজ্ঞতা নিবন্ধন আয়াতিরিক্ত ব্যয় হইয়া খণী হইতে হয়| 
এটি নীচত্বও নছে; কারণ পশ্চাৎ খণী হইয়। বিবিধ মনস্তাপ ও সাংসা- 
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রিক কফ প্রাপ্তি অপেক্ষা, পুর্ববে সতর্কতা! অবলম্বন কর! মহুতেরই 
কার্ষ্য। 

আয়ের সমস্ত টাক! ব্যয় করা নিতীস্ত মুট়ের কার্ধয ; কারণ সঞ্চিত 
ধন হস্তে না থাকিলে সময় বিশেষে নিতান্ত বিপদাঁপন্ন হইতে হয়। 
কোঁন বৎসর ছুূর্ভিক্ষ হইল, কোন বৎনর জলপ্লাবন বশতঃ শহ্য উৎপন্ন 
হইল ন1; কিন্ত হস্তে টাক থাকিলে তজ্জন্ত বিপদাঁপন্ন বা খণগ্রস্ত 
হইতে হয় নাঃ বস্ততঃ সেই সঞ্চেত ধন দ্বার! দুঃসময়ে প্রকতিপুঞ্জের 
উপকার করিয়! ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হওয়1 যায়| বিশেষতঃ, আমা- 
দিগের শাননকর্তারা রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে যে নিদাকণ কঠোর নিয়মা- 
বলি করিয়াছেন, তাহাতে সঞ্চিত ধন হস্তে না থাকিলে, সম্পত্তি রক্ষার 
কোন ভরস। থাকে না। 

এই সংসারে ক্ষমবান না হইলে মান সম্ভ্রম কিছুই থাকে না। ধন, 
ক্ষমতার প্রধান উপায়; প্রত্যুতঃ ধনকে ক্ষমতার অবতার বলিলেও 
বল! যাইতে পারে। যাহার বিপুল ধন থাকে মে অধিকার বৃদ্ধি 
করিতে পারে, বহুমংখ্যক লোক প্রতিপালন করিতে ও দেশের প্রভৃতি 
সঙ্গল করিতে পারে-_-এ নমস্তই ক্ষমতাঁর পরিচয়। 

এটি গেল ধন ব্যয়ের সাংসারিক দৃশ্য । এস আঁমর1 এক্ষণে দৃশ্থা 
পরিবর্তন করিয়! এঁশী দৃশ্ঠটি দেখি । তোমার হস্তে যে ধনরাশি আছে 
তাহাতে কি তোমার নিগুঢ় আত্ম স্বত্ব; না তাহাতে জন সাধারণেরও 
কিঞ্চিৎ অধিকার আছে? ধনিন্‌ ! তুমি স্থিরবুদ্ধি হইর। দিব্য চক্ষে দেখ 
তাহাতে ব্যক্তি মাত্রেরই অধিকার আছে। জগদীশ্বর মন্ুধকে পর- 
স্পরাধীন করিয়াছেন; সকলেই সকলের সাহাষা সাপেক্ষ । তুমি যে 
ধন-গরিমা করিতেছ, তুমি সর্বাপেক্ষা অধীন, তুমি করদাতাদিগের 
সম্পূর্ণ অধীন। আর কে তোমাকে এই উচ্চপদার$ করিয়াছে? 
মন্থষ্যের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি নেত্রপাত কর, দেখিবে প্রজা পুঞ্জের 
একমত্যের উপর তোমার অম্পূর্ণ নির্ভর । মনুষ্য সমাজ ঈদৃশ পর- 
স্পরাঁধীনতা রূপ মনোহর নিয়ম দ্বারা শাসিত হইতেছে । যদি কেহ 
এক জনকে হত্যা করে, তুমি তাহাতে ব্যাকুল হুইর। হত্যাকারীর দণ্ড- 


৫৩. শিক্ষক । 
ইচ্ছা কর কেন; তাহাতে সযত্ব হও কেন? কেহ দন্া দ্বার! ক্ষতিগ্রস্ত 
হইলে তুমি তাহার প্রতিকার চেফ$! কর কেন? কাহার গৃহ অগ্নিসাৎ 
হইলে তুমি তাহার আহ্বকুল্য কর কেন? এক জন গাগীড়িত হইলে 
তুমি গীড়াদায়কের দমনে রুতষত্ব হও কেন? কেন না তোমার প্রতিও 
এবন্বিধ অতা চার হইতে পারে । সুতরাং পরস্পর পরম্পরের সাহাধ্যা- 
ভিলাষী হইলে ঈদৃশ আশঙ্কা থাকে না| এটি ঈশ্বরের অভিপ্রেত; 
ইহার অন্যথাচরণ করিলে ঈশ্বরের সৃষ্টিনাশ হক, স্থতরাং পাপ হয়। 
পৃথিবীতে কত শত দীন, ছুঃখী, দরিদ্র, স্থবির, অন্ধ, খঞ্জ, মুক ইত্যাদি 
অক্ষম লোক আছে। অন্নাভাবে তাহাদিগের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হই- 
তেছে। তোমার যদ্দি তাদৃশ অবস্থা হইতঃ তবে তোমার মনের ভাব 
কিরপ হইত? তুমি কি সাহাধ্যাভিলাষী হইতে না? জগ্দীশ্বরের 
প্রসাদে তোমার হস্তে বিপুল এশ্বর্ধ ন্তন্ত হইয়াছে; এই সকল দীন, 
হুখীকে দান কর! তোমার কি কর্তব্য কার্ধ্য নহে? অবস্থান্রসারে 
স্বদেশের হিত সাধন ও মন্নুষ্যের উপকার কর! অপেক্ষা ধন ব্যয়ের 
উৎ্কুউটতর পশ্থা আর নাই। 

উত্তেজন! ব্যতীত কার্যে প্রবুত্তি হয় না; তজ্জন্য জগদীশ্ববর, কর্তব্য- 
জ্ঞান, যশোলিপ্না, আত্মপ্রীতি ইত্যাদি বৃত্তি পরম্পরা আমাদিগকে 
দিয়াছেন; কিন্ত যশোলিপ্ন! অন্তান্ বৃত্তি অতিক্রম করিয়? প্রবলতর 
হলে, সচরাচর ধনের অপবায় হইয়। খাঁকে; তজ্জন্ত দানাদি হিত- 
সাধক কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে, তাহার কর্তব্যত। বিশেষ রূপে 
অন্বধাবন করিবে । যশঃঅন্ধ হইলে অর্থাপব্যয় ও ধর্মহানি হর়। 
মুধিষ্ঠির বলিয়াছেন-_ 


“ আমি যত'কার্ধ্য করি ফলাকাজ্কীনই, 
সমর্পণ করি সব ঈশ্বরের ঠাই ; 

কর্ম করি যেই জন ফলাকাজ্ক্ষী হয়, 
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয় ||” 
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ঘায়ের পরিমাণ বুঝিবার জন্ বর্ধারস্তে সেই বশুসরের আছ্স ব্যয়ের 
একটি আহ্বমানিক তালিকা প্রন্তুত করিবে | তাহাতে পূর্ব পুর্ব বৎসরের 
আয়ের সহিত্ত তুলন1 করিয়া আয় সন্নিবেশিত করিবে; পূর্ব বর্ষে 
ব্যয় করিয়! কত টাকা সঞ্চিত ছিল, দেখিবে ; এবং তদন্থসারে ব্যয়ের 
তাঁলিক। প্রস্তত করিবে । যদি পুর্র্ব বসরাপেক্ষা অতিরিক্ত আয্নের 
কারণ থাকে, তবে অতিরিক্ত ব্যয়ের অন্থষ্ঠান করিতে পার। তদ্যতীত 
নির্দিউ সঞ্চয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিও না। তদ্বার! প্রাগুক্ত অসাধারণ 
বায় সংকুলাঁন করিতে হইবে । 

বায় হইয়1 যে টাকা কোষ সু থাঁকিবে তদ্ধার! কি করিবে? কোম্পা" 
নির কাগজ ক্রয় করিবে? কর ক্ষতি নাই; কিন্ত সমস্ত অর্থ তাহাতে 
নিয়োজিত করিও না। কোম্পানির কাগজে যে লভ্য পাওয়া যায় 
তাহ! সামান্ত | সঞ্চিত অর্থ বাঁণিজা ব্যবসায়ে নিয়োগ করা কর্তব্য ॥ 
তাহাতে বিপুলরূপে ধনব্ুদ্ধি হইবে, দেশেরও বিস্তর উপকার হইবে। 


পরিশিষ। 


(১) জমিদারী কার্ধ্য বিভাগ (সেরেম্তা ) 
জমিদারী সেরেস্ত! সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত | 

১। আমীন দপ্তর--এখানে জমাঁজমির ও আদায় তহশীলের বিবরণ 
থাকে | প্রজার জমা ও খাঁজান। বাকী নির- 
পণ জন্য “তৌজি” নামে একখানি বছি রক্ষিত 
হয়। চিঠা, খতিয়ানী, জমাঁওয়শীলবাঁকি, 
আদায় তহশিলের হিসাব, বাকি জায় ইত্যাদি 
এখানে প্রস্তত হয়| 

২ | শুমাঁর দণ্তর-_.এখানে যে টাকা জমা ও খরচ হয় তাহ! 
“ রোকড় ” নামক বহিতে লিপিবদ্ধ হয়, ও 
সমস্ত আয় ব্যয়ের বিবরণ ও দেন৷ পাঁওনার 
হিসাব থাকে | 

৩। খাজাপ্ধীখাঁনা-_-এখাঁনে সর্ধ প্রকারের টাকা জমা ও খরচ 
হয়| খাজাঞ্চী তাহ! লিপিবদ্ধ করিয়! দৈন- 
ন্দিন তহবীল ঠিক্রাখে। 

৪ | দলীল খানা--এখানে পা, কবুলীয়ৎ, কবাঁল৷ ইত্যাদি 
স্বত্ব সংস্থাপক ও নানাবিধ দলীল, দপ্তাবেজ 
থাকে। 


৫| মুনশী খানাস্্পএখানে প্রেরিত পত্র ও হুকুমনাঁমার নকল 
এবং আগতীয় পত্রাদি থাকে ।' 
৬| বাজে দপ্তর----এখাঁনে কারবার ইত্যাদি ও নানাবিধ নৈমি- 
তিক কার্ধ্যের হিসাব থাকে । 
এই সকল সেরেস্তায় এক একজন প্রধান ও তদধীন মুহুরী, তাঁঞদ 
নবীশ, নকল নবীশ ইত্যাদি থাকে। কারের আয়তনানসারে ইছার 
প্রত্যেক সেরেস্তা ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হুইয়! থাকে, যথা, আমীন 
সেরেন্তায়, তেঠজি বিভাগ, জরিপ বিভাগ, বন্দোবস্ত বিভাগ, মোকর্দম! 
বিভাগ, চর্চ। বিভাগ, হিসাব বিভাগ ইত্যাদি| 





৫২ নিত্য ব্যবহৃত পারিভাষিক শবের অর্থ ।, 


অকাঁরাঁদি বর্ণক্রমে সন্নিবেশিত | 
( ইহাঁতে পারস্য শব্দই অধিকাংশ ) 


(অ) 


অস্টম, পত্তনি তালুক, বাকি খাঁজানার জন্য, জমিদার কর্তৃক 
বিক্রয়! ১৮১৯ খ্ঃ অব্দের ৮ আইনাম্বসারে বিক্রয় হয়, 
তীহাতেই অইম শব্দের বাবহার| “ পত্তনি ” শব্দদেখ। 


(আ1) 


আইন, ব্যবস্থা; বিধি; গবর্ণমেপ্ট কতৃক প্রচারিত বিথি | 

আঁকর, উৎপন্ন ; শস্য বুঝায় | 

আখড়াঁজাৎ ব! ইখ্ড়াজাৎ, ব্যর ; খরচ। 

আঁখিরি, শেষ; যথ! “ সন আঁখিরি ৮ অর্থাৎ বৎসরের শেষ | 

আঁখিরি জমা ওরাশীল বাঁকি, বৎসরান্তের জমিদারীর নিকাশ কাগজ; 
ইহ1তে যত টাক খাঁজানা আদায় 
হইয়।, যত টাকা রাজত্ব দেওয়। হইল 
এবং যত টাকা লভ্য থাঁকিল, ও যত 
টাঁক। প্রজার নিকট বাকি থাকিল, 
তাঁহার বিবরণ লেখা হয়। 

আমদানি, আয়; জমিদারি সেরেস্তার যেকাগজে খাজান৷ আদায় 

জমা করা৷ যায়। 
আঁমল, অধিকার; স্থাঁমিত্ব ; কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বের সময়; অন্যের 
কা্ধ্য নির্বাহ করা । 


95. পরিশিষ্ট । 


আঁমল-দস্তক, যে দলিল ছারা সম্পত্তিতে অধিকার দেওয়া যাঁর? 
খাজানা! আদায় করিবার ক্ষমতাপত্র | 
আঁমলনাঁমা, যে লিখিত নিদর্শন দ্বার] জমিদার গ্রজাকে জমার দখল 
দেন | 
আমলা, নিম্স্থ কার্ধা কারক| 
আমান, ন্যস্ত; টাঁকা কি কোন দ্রব্য ব্যক্তি বিশেষের নিকট অথবা 
আদালতে রাখা ; যাহার নিকট “ আঁমানৎ ” রাখা যায়, 
সে আমানতী বস্তুতে স্বত্ববান হর না; সময়ান্তরে লইবাঁর 
জনা, অথবা কোন বাক্তিকে দিবার জন্য এইরূপ রাখ! 
হয়। 
আমিন, জম! জমির ছিসাঁব রক্ষক আঁমল1, ইছাঁকে « তোজিনবীশ ৮ 
ও বলিয়! থাকে; জমি পরিমাপ (জরীপ ) করিবার জন্য 
নিয়ুক্ত ব্যক্তি। 
আয়মা, মোগল সআটগ্রণ, বিদ্বান ও ধার্শিক মুসলমানদিশকে, অথবা 
মহন্সদীয় ধর্মকার্ধ্য নির্বাহ জনা, বিনা করে কি ঘৎসামান্য 
করে যে ভূমি দিতেন তাহার মাম “ আয়মা ” | আয়মা- 
তাঁলুক, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল ও হস্তাত্তর করা যায়| 
আর্জী, মৌখিক অথব! লিখিত আবেদন পত্র; দরখাস্ত । 
'আরিন্দা, পত্রবাহক | 
আব্ওর়াব্ত জমির খাঁজান! ভিন্ন, অন্য রকম শুল্ক| (যে সকল 
দেশের ভূম্যধিকারিগণের সহিত গবর্ণমেপ্ট চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তথায় খাজনা ভিন্ন জমির উপর 
অন্ত কোন কর ধার্য করাঁর ক্ষমত। নাই )। 
আবাদ যে জমি হইতে খাজন! আদায় হইতে পারে; কৃষিকার্যের 
অধীন ভূমি? কৃষিকর্ম | 
আশল, আদীম; মূল; মূলধন; আদি দলীলকি কাগজ (ইহার 
বিপরীত শব্দ “নকল ”)) জমির মুল খাজান। | 
আশ্বাব্, ভ্রব্জাত; অজ্সশস্মাদি 


পরিশিষ্ট । | ৬১ 
আসামী, কৃষক; প্রজা; দোষী; প্রতিবাদী | 


(ই) 


ইখতিয়ার, ( সচরাঁচর “ এক্তাঁর +) ; ইচ্ছ1; ক্ষমত] | 
ইজ্মাঁল্‌, অবিভক্ত অধিকার £ চুম্বক । 
ইজারা, নির্দিষ্ট খাজানাঁয় ভূমির অথবা সাঁএর মহাঁলের পাটা | 
£ মেয়াদী,” অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন ব্যক্তিকে 
নির্ঘার্য্য করে কোন সম্পত্তির পাটা দেওয়1। যেব্যক্তিকে 
ইজাঁর1 দেওয়! যাঁয় তাঁহাকে ইজাঁরদাঁর কছে। ইজারদার 
আঁদাঁয় তহুণীলের খরচ বাঁবৎ হস্তবুধের উপর শত করা 
কিঞ্িৎ পাঁয়, বক্রী টাকা যে ব্যক্তি ইজার! দেয় সে বাৎসরিক 
খাঁজন। স্বরূপ পাঁয় | নির্দি সময় অতীত হইলে মহ্থালে 
ইজারদারের স্বত্ব লোপ হয়। 
ইর্শাল্‌, প্রেরণ, অধীনস্থ আদায় তহশীলের কার্ধ্যকারক যে টাঁকা 
জমিদারের নিকট প্রেরণ করে ; গব্ণমেন্ট ট্রেজারিতে টাকা 
পাঠান। 
ইসাঁদী, সাক্ষী | | 
ইস্তিহাঁর, বিজ্ঞাপন, বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী ইত্যাদির নামে আদালত 
হইতে যে আজ্ঞাপত্র প্রচার হয়| 
ইস্তক, হইতে; ইহাঁর সহযোগী শব্দ “ লাাঁএৎ” অর্থাৎ পর্যন্ত | 
ইস্তফা, ত্যাগ; জমাজমির তাগ। জমিদারের অধীন যে প্রজা জম 
ত্যাগ করার ইচ্ছ! করে, মেবাঁকি খাঁজন! পরিশোধ করিয়া 
দিতে বাধ্য | পোষ মাসে কিঘ! তৎপূর্ব্বে জমা ত্যাগ করিতে 
হয়, আর যে দেশে ফশ্লি সন প্রচলিত, তথায় জ্যেষ্ঠ মাসে 
কি তৎ্পুর্ষ্বে | 
ইন্তিমুরার, নিত্যতা; যাঁহাঁর পরিবর্তন হয় না; লর্ড কর্ণওয়ালীশের 
সমর যে চিরন্ছাঁয়ী বন্দোবস্ত হর তাহাঁকেই বুঝায় | গবর্ণ- 
মেণ্ট নিম্ন বঙ্গদেশে যে সকল ব্যক্তির সহিত ভূমির এইরূপ 


৬২ পরিশিষ$ । 


বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট হইতে ধার্ধ্য 
কর ভিন্ন অতিরিক্ত লইতে পারেন ন1। 
(উ) 
উঠিৎ-পতিত,.যে ভূমিতে কখন শস্য হয়, কখন হয় ন1| 
উদ্বাস্তু, বাস স্থানের সম্মুখস্থ ভূমি | 
উদ্মেদ, আশা ; ভরসা । 
উশ্মেদার, কার্ধ্যার্থী | 
(এ) 
এওয়াঁজ ও কোন জমি কি দ্রব্য অপর জমি কি দ্রব্যের সছিত পরিবর্তন 
কর!। 
একজাই, জমা খরচের চুম্বক | 
একতরফা, প্রতিবাদী অন্বপস্থিত থাঁকিলে, বাদীর বর্ণনা মতে ফে 
মোকদমার নিষ্পত্তি হয়; এক পক্ষ সম্বন্ধীয় | 
একুরাঁর, কোন স্বত্ব, কি দাবী, কি দেন1, কি সন্বন্ধ+ কি দোষ স্বীকার | 
একুন, মোট; সম্টি। 
এন্তেকাল্‌, একস্থান হইতে স্থানান্তরে লওয়। | 
এলাকা, অধীনত্ব; কর্তৃত্বাধীন। 
এব্রা, অব্যাহতি ; মাপ। 
: (ও) 
ওজর, আপত্তি | 
ওজুছৎ্, লিখিত আপত্ত্ি। 
ওয়ারিশ, উত্তরাধিকারী | 
ওয়াশীল, আদাঁয়। 
(ক) 
কট$ নিরূপিত সময়; নিবন্ধ পত্র | 
কট.কবালা, নিয়ময়ুক্ত বিক্রয়ের নিবদ্ধ পত্র, তাহাতে এই নিয়ম নির্ধা- 
রিত থাঁকে যে, এক্ষণ যে টাকা অশ্রিম দেওয়! গেল তাহ 
নিয়শিত সময়ের মধ্যে প্রত্যর্পিত না হইলে উক্ত টাঁকা 


কট কিনা, 


কবজ, 
কবালা। 
করুলিয়ৎ, 


পরিশিষ্ট । ৯৩. 


আবদ্ধ সম্পত্তির মুল্য স্বরূপ গণ্য হইয়া বন্ধক গৃহীতাঁর 
সেই সম্পত্তিতে গু়াধিকাঁর হইবে | “বে বিল্ওয়াঁফা » 
শব দেখ। 

চুড়াস্ত করে জমা দেওয়া | “দার ”৮$ যাহাঁকে এহরূপ 
জম! দেওয়৷ যায় | 

ন্বত্ব ও অধিকারের নিদর্শন পত্র; দস্তাবেজ। 

বিক্রয় পত্র ; হস্থাস্তর করণ পত্র । 

পাট্টার প্রতিলিপি | প্রজাকে জমিজমা করিয়া দিলে 
প্রজা জমিদারকে এই দলীল দিয়! জম] ও জমি ব্মীকাঁর 
করে। প্রত্যেক প্রজা, যাহার নিকট খাঁজানা আদায় 
করে, তাহার নিকট করুলীয়ৎ পাঁইবার অধিকারী । 
“ পাটা” শব্দ দেখ। 


করুলজওয়াব্‌, দাবী স্বীকার করির! মোঁকদদমাঁয় উত্তর দেওয়া | 
করুলাবেশী, প্রজা যে খাঁজানা ধার্ধ্য খাঁজাঁন! অপেক্ষা! স্বেচ্ছা পুর্র্বক 


করার, 


কাছারি, 
কাজি, 


কাহ্বন্‌ গে, 


কার্কুন্‌, 


কিতা, 


জমিদারকে বৃদ্ধি দেয় 

স্বীকার | “ করার চালাঁন », প্রজ। যে সময়ে খাজান! 
দিতে ন্বীকার করে তাঁহার লিখিত প্রতিজ্ঞ পত্র। 
কার্য্যালয় ; খাজানা আদায়ের স্থান 


মহম্মদীয় বিচারপতি। 

আইন ব্যাখ্যা! কারক; মুমলমাঁনদিগের রাঁজত্ব কাঁলে, 
গ্রাম্য ও প্রদেশীয় কার্ষযকারক, যাহারা! জমাঁজমি ও রাঁজ- 
স্বের তত্বীবধান করিত; সব. ডেপুটীম্যাজিস্্রেটের নিম্বস্থ 


পদ | 

মহরের ; মহা রাস দেশে রাজত্ব আদায়ের কার্ধ্য কাঁরককে 
বুঝায় । 

হিসাবের প্রত্যেক দফা | 


কিতাবন্দি, কোন গ্রামের উতর (লাঁএক) ও নিকৃষ্ট ( গ্ররলাঁএক ) 


৬৪ 


কিস্তি, 
কিস্তিবন্দী, 
কৈফিয়ৎ 


কোর্ফা, 


খতিয়ান্‌। 


খসড়া, 


পরিশিষ্ট । 

জমি সমভাবে প্রজাদিগ্পের মধ্যে বণ্টন করিয়] বন্দোবস্ত 
কর।। - 
খাজান। কি অন্য প্রকারের দেন। টাক! শোঁধ করিবাঁর ভিন্ন 
ভিন্ন নির্ধারিত সময় | 

যে যে সময়ে রাজস্ব দিতে হইবে তাহার নিয়ম | 

বর্ণনা! ; মন্তব্য ; হিসাবের বিশেষ বিবরণ; ব্যাখ্যা | 

প্রজার অধীন প্রজা] 

(খ) 

যে বহিতে শ্রেণী বদ্ধরপে হিসাব লেখা যাঁয়। « রোঁক- 
ডের”, “ বাঁকিজায়ের ” অথব। “ চিঠাঁর ৮ শ্রেণীবদ্ধ 
নকল | 

পাগুলিপি; হিসাব গ্রাম জরিপ করিতে হইলে যে বহিতে 
জমির নঘ্বর, বেয়ারিং, পরিমাণ ইত্যাদি লেখা হর তাহাকে 
খসড়া (ইংরাঁজিতে “ ফিলডরুক ” ) কহে; খনড়। দৃষ়ে 
যে নকৃসা (ম্যাপ) প্রস্তুত হর তাঁহাকে “ সজড়া '” কছে। 


খসড়। অথবা খেসারত, ক্ষতি | 


খাজাধ্ধী, 


থাতক, 


খাঁনাবাঁটি, 
খামার, 


যে কাঁ্ধ্যকাঁরকের হস্তে নত টাকা ও তাঁহার হিসাঁব 
থাকে। 

জমির উৎপন্নের যে অংশ, জমি ভোগ দখল করিতে দিবাঁর 
ভাঁড় স্বরূপ, প্রজার নিকট জমিদার পায়; জমির কর। 
অধমর্ণ; যে ব্যক্তিকে টাক! কর্জ দেওয়া যাঁর | যে ব্যক্তি 
টাঁক1 কর্ত দেয়, তাহাকে * উত্তমর্ণ » বা “ মহাজন” 
কছে। 

বনতিকরার বাটি | 

যেখানে শন্য সংগ্রহ করিয়া! রাখিয়া! পশ্চাৎ তাঁছা! পরি- 
ক্ষার করা যাঁর ; যে জমির খাঁজান। শস্য দ্বারা দেওয়া যায়; 
বে জমি জমা কর্রর। ন1! দির। জমিদার কৃষিকর্ষমের জন্য 


ব্বয়ং রাখেন। 


পরিশিষ্ট। ৬ 

খারিজ, পৃথক; অতিরিক্ত | “খারিজ দাখিল % অর্থাৎ কোন 
জমায় এক প্রজার নামের পরিবর্তে অপর প্রজার নাধ, 
পত্তন করা | ৃ 

খালাশ। অব্যাহতি পাওয়1; মুক্তি | 

খাস, প্রবীণ) মহ; মনোনীত; গুণ; স্বতন্ত্র; ভূম্যথিকারী 
ও কৃষি প্রজার মধ্যবত্তাঁ অন্য প্রজা না রাখিয়া! যে সম্পত্তির 
কার্ধ্য নির্বাহ করা যায়| 

ধান আপীল, ৫০০০ টাকার অতিরিক্ত দাবীর মোকর্দমার নিম আদ 
লতের বিচারের বিকদ্ধে হাইকোর্টে আগীল (41691) 

খাঁস তহশীল, ইজারাদার ইতাদি দ্বারা খাজান। আদার না করিয়। 
প্রজার নিকট হইতৈ সাঁক্ষাঁৎ রূপে আদায় করা । 

খিয়ানৎ, বিশ্বাস ঘাতকতা; চুক্তি ভঙ্গ; গচ্ছিত টাকা অইবধরূপে' 
ব্যয় ব্যবহার করা, যাহা সাধারণতঃ “ তহবিল্‌ তছরপ ” 
নামে খ্যাত। 

খিল্‌, পতিত জমি | 

খুদ্খাস্ত প্রজা, থে প্রজা জমার জমিতে ধনতি করে ; যে প্রজা অপরের 
জমিতে বান করিয়! জমা রাখে তাহাকে * পাইখাস্ত * 
কহে। যে প্রজা পেতৃক জমার জমি চাষ পূর্বক ভোগ 
দখল করে। 

খোদ্‌ অথবা খুদ্‌, স্বয়ং | 

খোঁষ কবলা, ন্বেচ্ছ! পুর্ব্বক যে চুক্তি রি নিয়ম পত্রে আবদ্ধ হওয়] 
যায়ঃ বিক্রর পত্র। 

(গ) 

গীতা, একের কর্ম করিয়া দিয়। পারিআমিক স্বরূপ তদ্দাঁর1 কার্ধ্য 
করিয়। লওয়। | কষাঁণের এইরূপে চাঁষকর্ম করিয়া থাকে | 

শ্রীবি অথবা! গির্বি, বন্ধক | 

গুজরাত খোদ, স্বয়ং মারফত; আপনার দ্বারা । 

শুজ্রাঁন, জীবিকা নির্বাহ কর1। 


চি 


ক. 
বজত্তা, 
গুজার্‌, 


গুকপ্ডি, 
গোচর, 
গোমস্ত।। 


পরিশিষ্ট । 
গত বৎসরের | 
যে ব্যক্তি হস্তান্তর করে কি দেয়; এই শব হইতে * মাল 
গুজার ৮ শব্দ হইয়াছে । “ মাল শব্দের অর্থ দেয় রাজস্ব; 
যে ব্যক্তি খাক্সান। দেয় তাহাকে “ মাল্গুজর্‌” অথক 
« মাল্গুজরদার * কছে। 
যে ভূমি বিনা করে গোপন ভাবে ভোগ করা যায়। 
যেখানে গে! মহিষাদি চরে | 
খাজান! কি পাঁওন! টাক আদায় করার জন্য নিযুক্ত ক্ষুত্র 
কার্য্যকারক | 


(ঘ) 


খ'স বেড়া মহাল্‌, গৌ মহিষাদির খোরাক জন্য যে জমি ঘিরিয়। রাখ! 


চকৃঃ 
চর্চা, 


চাকৃল', 
চালান, 


চিঠ1, 


চৌহদ্, 


_ শ্ছর়াছরি। 


যার। 


(চ) 
জমির চিহ্িত খণ্ড 
জমিদারীর যে সমন্ত জমির কর ধার্ধ্য হয় নাই, তাঁহ। বৎসর 
বৎসর অন্বসন্ধান দ্বার! নির্ণয় করিয়া! কর ধার্য করা। 
অনেক পরগণার যোগে প্রদেশ বিভাগ । 
টাকা কি দ্রবা জাতের সহিত যে নির্দেশ পত্র প্রেরিত হয়| 
প্রেরিত দ্রবাজাত বুঝিয়! পাইয়। চালানে ন্যাক্ষর করিয়া" 
দিলে, তাহাকে *“ সহিচালান ” কছে। 
তুমি মাপ করিয়া যে কাগজে তাহার সীমাবদ্ধ, বর্ন ও 
পর্দিমাণ থাকে | জমির “ দাগ” অর্থাৎ যে অংশ প্রজার 
অধীনে থাকে, জমির অবস্থা, তাহাতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, 
ইতা দি বিবরণ চিঠার লেখা থাকে । 
স্থাবর সম্পত্তির চতুঃসীমার বর্ণন1 | 

(ছ) 
চু্ধক। 


পরিশিষ্ট( ৬, 
(জ) | 
জঙ্গল!বুড়ি তাঁজুক, যে সমস্ত ভূশি! জঙ্গলারৃত ছিল তাহ! পরিক্ষার 
করিয়! আবাদ করার জন্য কিছুকাঁলের নিমিত্ত বিনা করে 
দেওয়! হইত, তৎপরে ভূমি আবাদ হইতে আরব্ধ হইলে 
নির্দিউ কর অবধারিত হইত, এবং পরিক্ষার কারিকে এ 
সমস্ত ভূমির নিগুঢ় স্বত্ব অর্পিত হইত; ভূমির জঙ্গল 
পরিষ্ষারার্থ নির্দিউ সময়ের জন্য অপ্প করে যে জন্মে 
দেওয়া যায়| 
জদ্‌, স্মারক লিপি; সমশ্রেণীর ব্যক্তির নিকট বৈষর্িক বৃত্তান্ত 
ঘটিত যে পত্র লেখা যায়। এই শব্দ“ ইয়ার ৮ উচ্চারিত 
হইয়া থাকে | “ইয়াদ্‌ দন্ত” অর্থাৎ ম্মরণার্থ টিপপনি 
( 10070127800.) 
জমা, সংখ্যা); সম্ি ; আঁয় বায়ের ছিসাঁবের বাঁম ভাগের অর্থাৎ 
আয়ের অঙ্ক; প্রজার নিকট মোঁট যে কর পাঁওয়' যাঁয়। 
জমা ওয়াশীল বাকি, যে কাগজে গ্রজাঁর জমার বিবরণ, পুর্ব্ব বৎসরের 
বাকি খাজানার বিবরণ বর্তমান বতসরের আদায় ও 
অবশিষ্ট বাকি লেখা থাঁকে | 
জম! খরচ, আয় ব্যয়ের দৈনিক হিসাব । 
জমাবন্দি, কোন গ্রামের কি মহালের জমির অবশ্থাহরূপ কর ধার্ষা 
কর।। জমাবন্দি কাগজে, প্রজার নাম, তাহার দখলী 
ভূমির সংখ্যা, ভূমির অবস্থা, পরিমাণ, পূর্বের ধার্ধ্য খাজানা, 
ৃ . বর্তমান নিরিখ -ও ধার্য করের বিবরণ লেখা থাকে । 
জমি, তূমি। 
জমিদার, ভূম্যধিকারী | বাঁ্দালী, বিহার ও উড়িষ্য! দেশে গবর্ণমেণ্ট 
১৭৯৩ সালের ৮ আইন, ১৭৯৪ সালের ৩ আইন, ১৭৯৫ 
সালের ৫আইন ও তৎপরব্তী বিধি দ্বারা জমিদার ও 
সাঁমলীয়ৎ তালুকদারগণকে ভূমির “* প্রকৃত স্বামী * বগিয়! 
জীকাঁর করিয্না ভূমিতে তাহাদিগকে স্থায়ী স্বত্ব প্রদান 


এ পরিস্পিষ্ট 4. 
করিয়াছেন; কিন্তু নির্ধারিত সময়ে রাঁজন্য না দিলে 
প্রকাশ্ঠ নীলামে জমিদারী বিক্রয় হইয়] যায়| উক্ত তিন 
দেশের জমিদারগণের সহিত গবর্ণমেপ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
করিয়। যে কর ধার্ধ্য করিয়াছেন তাহা 'কোন কারণে বৃদ্ধি 
করিতে পারেন না। 

জরিপ, ভূমি মাঁপ করির! তাহার পরিমাণ ও বর্গফল স্থির কর1। 

জরিপেশ্‌নি” অশ্রিম দাঁন। ভুমি ইজার। কি অন্য কোন স্থত্রে আবদ্ধ 
রাখিয়! টাক। কর্জ দেওয়া | 

জলকর, নদী, পুফষরিণী ইতা দির খাঁজান। | 

জবানবন্দী, মৌথিক প্রমাণ । 

জবানি, মৌখিক। 


জায়দাদ;ঃ সম্পত্তি | 

জাল, কৃত্রিম | 

জাঁবেতা, ক্ষমতাঁপন কর্তৃপক্ষ দ্বারা চিত্রিত করা। যথ। ““ জাবেত৷ 
নকল । ” 

জামিন, প্রতিভূ | 

জুলুম অত্যাচার | 


জোত জমা, কষকের জমা; জমিদারের অধীন প্রজার সামান্ত জমা | 
| (&) 
ঠিকা, ভাড়।; সামগ্িক পরিশ্রমের বেতন; কোঁন মহালের 
খাজান। আদায় করিয়! দিতে যে ব্যক্তি স্বীকার করে, 
তাঁহাকে পারিঅমিক স্বরূপ যাহ। দেওয়া যায়| কিয়ৎ 
কালের জন্য জমি চাষ করিতে দেওয়]| 
(ড) 
ডিহি, .: মহলের বিভাগ বিশেষ | 
ৰ | (ত) 
. তকুপিশ্‌ং অথব। তশ্খিশূঃ মুল্য । কর নির্ধাধরণ ? ভূমিতে প্ররুত মে 
কর পাওয়া যায়! 


গরিদিষট ! রঃ 


তকৃশিশ.জসাবশ্দি, ঘজদেশে চিরচ্ছাঁরী বন্দোবস্তের সময় সুমির উপর 


তছরূপ, 


তজদিক্‌, ' 


তফ্ষরিক, 
তফশিল, 
তমৃশুক্‌ঃ 
তরজমা, 
তরফ 
তলব্‌, 
তলবান।, 


নির্দিউ ষে কর ধার্য হয়, উক্ত বন্দোবস্তের চুক্তি অহ্বসারে 
যে ন্নাজন্ব আদায় হয় ইহার বিশেষ বিবরণের হিসাব; 
জমিদার, তানলুকদাঁর প্রভৃতির সহিত যে নির্দিষ্ট করের 
চুক্তি হয় তাহার বর্ণন! সম্বলিত হিসাব 

সম্পত্তির উপর অধিকারীর স্বত্ব ও স্বন্ধ; অধিকার ; 
স্বামিত্ব | “ তহবিল তছরূপ ৮” অর্থাৎ কোষাধাক্ষ অথব! 
যাহার প্রতি নগত টাকা রক্ষা! করার ভার থাকে, তন্থারা! 
রক্ষিত টাঁকা নিজ ব্যবহারে অবৈধরূপে প্রয়োগ (তে 
19922191000.) 

গবর্ণমেণ্টের কার্যকাঁরকের হস্তে কোন দলিল কি নিদর্শন 
প্র অর্পিত ,হইলে, তদ্দাঁর। উহ্ছাতে স্বাক্ষর। সত্যতা ॥ 


প্রমাণ | 
বিভাগ | কাজীর আজ্াক্রমে দাম্পত্য সম্বন্ধ ভঙ্গ | 
হিসাবের বিশেষ বিবরণ | 


টাক কর্জ লইয়া! যে খত দেওয়। যায়| 

এক ভাষা হইতে অস্ত ভাষায় অন্ববাঁদ | 
কতিপয় গ্রামের সমঞ্টিতে পরগণাঁর বিভাগ | 
বেতন; আহ্বান; প্রাপ্য. খাজানা | 
দৈনিক বেতন। 


তহবিল বাকি, অথবা, নিকাশি পৌঁতা, জমিদারের কর্মচারিগণ নিকাশ 


তুহরির। 


তহশিল্‌, 
তহবিল্‌, 


দিয়! যত টাকার দায়ী হয়। 

প্রজার নিকট হইতে জমিদারের কর্মচারি গণ সরঞ্জামী, 
খরচ ইত্যাদি বলিয়! যে উৎকোচ লয়। 

খাজান। আদাঁয়। 

মৌজুদ্‌ টাঁকা ( 028)-১818009, ) 


তাঁঞদ্‌ (বহু বচনে তাঁঞএদাদ্‌ ), সাহাষা ; সমর্থন; ভূমি নিক্ষরে_ ভোগ 


করিবার অধিকার নির্দেশক.সনন্দ অথবা কবচ। 


৮ 


পরিশিউন 


ভাএদ্‌ নবীশ, সহকারী মহরের ; শিক্ষানবিশ | 


তাঁকাদা, 


শীত; দার শোধ করার জন্য তাঁড়ন।| 


তাকাবি, ভূমি চাষ করিবার জন্য এ্রজাকে আগামী টাকা! দেওয়া; 


তানুক, 


তারিফ, 


তেরিজ, 
 তৌফির্‌, 


তৌজি, 


দখল, 


দফতর্‌, 


দাঁদন। 
সম্পত্তি; জমিদারী অপেক্ষগ ক্ষুদ্র সম্পত্তি, যাহা ১৭৯৩ খ্বঃ 
অবে নির্দিষ্ট করে পুত্র পেধত্রাদিক্রমে ভোগ দখলের নিয়মে 
অধিকারিগণের সহিত বন্দোবস্ত হয়। তালুক হস্তান্তর 
কর] যাইতে পারে এবং নির্দিউ রাজন্য না দিলে বিক্রয় 
হইয়! যায়। তালুক দ্বিবিধ; (১) হুজুরী, যাহার রাজস্ব 
সাক্ষাৎ রূপে গবর্ণমেন্টকে দিতে হয়) (২) মজ্কুরী, যাহার 
রাঁজন্য জমিদারের নিকট দিতে হয়, এবং জমিদার গীবর্ণ- 
মেণ্টকে দেন। মজ্কুরি তানুকের আর এক নাম মফম্বলী 
অথবা সাম্লিয়ৎ তালুক। মজ্কুরি তালুকদারের উত্তরাধি- 
কারী না থাকিলে, তাহার উপরিস্থ জমিদার এ তালুক প্রাপ্ত 
হন । মোগল সআটগণ অন্থগ্রহথের চিহ্ন ্বরূপ অথব| জঙ্গল 
পরিফার জন্য কখন কখন সামান্য করে তালুক দিতেন। 
আম্দানি ও রপ্তানির (]19101% ৪0৫ 690) শুল্কের হছার। 
এই শব্দটি ইংরাজি ভাষায় ব্যবন্থত হয় (186) 
হিসাবের চুম্বক 
বৃদ্ধি; কৃষিকার্দেযের বিস্তারাঁদি কারণে ভূমিসম্পত্তির আর 
রৃদ্ধি| 
খাজান! আদায়ের হিসাব, যাহাতে প্রতোক গাজার নাম, 
তাহার বাৎসরিক যত খাঁজান1! ষে যে তারিখে দেনা, যত 
আদায় হইয়াছে ও ঘত বাকি আছে, লেখ। থাকে। 

(দ) 
অধিকার ; স্বাশিত্ব ; ইছার বিপরীত শব্দ “ বেদখল » অর্থাৎ 
অধিকার হইতে অপর দ্বার! বঞ্চিত হওয় | 


'লীল; হিসাব | যেখানে দলীল ও হিসাবাদি রক্ষিত হয় 


দর্বার্‌, 
দলীল, 
দস্ত, 
দস্তরী, 


দাখিল, 


দাঁখিলা, 


দালাল্‌, 


রে ওয়ান, 


পরিশিষ 1 শ১ 
তাছাঁকে «“ দফতর্খাঁনা” কছে | 
ধর্মাধিকরর্ণ ; বিচারালয় ; রাঁজপুকষের সভা (,৩৩০.) 
প্রমাণ; নিদর্শন পত্র; কবচ; জোগাড়; দৃষটীন্ত। 
হত্ত। « দত্ত বদন্ত ” হাতে হাতে । 
খাজাঞ্ধী ও অন্যানা কার্ধ্যকাঁরক, যে বাক্তির টাক। পাঁওন। 
থাঁকে তাহার নিকট হইতে যে উৎকোচ গ্রহণ করে | 
কোন দফা হিনাবভুক্ত করা; টাঁকা জম! করিয়! লওয়1? 
অধিক ভূমির সমষ্টিতে অষ্প ভূমি যোগ করা; হিসাবে 
প্রজার নাম পত্তন কর1? অর্পণ কর]। 
টকা অথব। দ্রব্য পাইয়া, প্রাপ্তি স্বীকার স্বরুপ লিখিত 
নিদর্শন ; খাজান! লইয়] প্রজাকে যে নিদর্শন দেওয়া যায় । 
দাখিলাঁয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণন! ও 
যে যে বৎমরের কর আদার হয় তাহ! লেখ! থাকে। খাজান! 
লইয়! দাখিল! না! দিলে আইনাহ্বসারে অর্থ দণ্ড হয়। 
(১৮৬৯ খঃ অন্দের ৮ আইন, বান্গাল1 কৌন্দেল্‌) 
ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যব্তঁ কার্ধ্যকারক, যাহার মার্ফতে 
ক্রয় বিক্রয় নিষ্পন্ন হয় | 
প্রধান রাজস্ব মন্ত্রী। 


দেবোত্তর, দেবসেবার জন্য নিফর ভূমি 


নক্সা, 


(ন) 
মানচিত্র (012). ) 


নজরবন্দ, চক্ষের উপর রাঁখা । 
নন্কর জমি, জমিদাঁর অথবা শবর্ণমেণ্টের কার্ধ্যকাঁরকের ভরণ পৌষ 


নাএব, 
নাতান, 
নিকাশ, 


ণার্থ নিষষর জমি | 

প্রতিনিধি; খাজান1 আদায়ের কার্ষযকারক। 
দরিদ্র | 

হিনাব পরিক্ষার ; খণ শোধ। 


চ পরিশিষ্ট 1 

লিটন কাধ, প্রজার দখনী জশির-পরিমাগাহৃর্সারে ধার্ধ্য কর উচ্চতম 
কর। 

নিজজোৎ, ভূম্যপ্িকারীর থামার জমি; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে 
জমিদারের ভরণ পোষণ জন্য নিক্ষরে যে জমি ছিল। 

নিরিখ, খাজানার হার। 

(প) 

গ্ধাইত, বিবাঁদ মীমাংসা করার জন্য শ্রীম্য সভা | পাঁচ অথবা 
তদধিক ব্যক্তিকে উভভয়পক্ষ মনোনীত করিয়! তাহাদিগের 
মধ্যে বিবাদ শঞন করিবার জনা আহ্বান করে; মধ্যস্থগণ 
ধর্মতঃ বিচাঁর করিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। পূর্বে 
এই প্রথ! প্রচলিত থাকার গৃছবিচ্ছেদ ও মোকদ্দম। অতি 
অন্প হইত; কিন্ত এক্ষণ আইন ও আদালতের প্রভাবে এই 
সুপ্রথাটি প্রার উঠিয়া শিয়াছে। এক্ষণ ভূমিসঘস্বীয় জগীল 
মোকদ্দমাঁয় পক্ষগণ প্রার্থনা! করিলে আদালত হইতে 
পঞ্চাইৎ নিযুক্তের আজ্ঞা হইয়! থাকে । কিন্ত তদ্রপ নিযুক্ত 
মধ্যস্ছগণের প্রতি মীমাংসার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পিত হয় না। 

পটদারি তাঁলুক, যৌত তালুক, কিন্তু অংশিগ্নণ স্ব স্ব অংশের ভূমি 
বণ্টন করিম! তাহাতে পৃথক রূপে ক্ষত্ববান থাঁকে ওন্বব্য 
দেয় রাজস্ব এক ব্যক্তির দ্বার! দাখিল করে। কিস ষেষে 
নিয়মে শবর্ণমেন্টের নিকট উক্ত তান্ুক আবদ্ধ, তাঁহার 
কোন নিরম অংশিবিশেষ লঙ্ঘন করিলে, সকল অংশী ও 
সমগ্র তালুক তজ্জন্ত দারী থাকে | 

পাটা, যেখে নিয়মে জমি জম! করিয়া দেওয়া যায়, তৎসমস্ত 

লিপিবদ্ধ করিয়। প্রজাকে যে নিদর্শন পত্র দেওয়। যায়। 
গ্রজ। যাহাকে কর দেয় তাহার নিকট পাটা পাইবার অধি- 
কারী পাট্টাতে এই এই বিষয় লিখিতে হয় )-- 
(১) ভূমির সীমায়ুক্ত বর্ণনা ( চৌহুদ্দী ) ও পরিচয়, 
(২ ভূমির পরিমাণ, 


পত্তনি, 


পরিশিষ্ট | ৭. 
($) অবধারিত কর, 
(৪) যেষেকিপ্তিতে খাঁজানা দেয় । 
(৫) মুদ্রা কি শস্য দ্বার খাঁজান! দেয় | 
(৬) অন্যান্ত বিশেষ নিয়ম | 
পাট্টাদিতে অস্বীকার করিলে, তজ্জন্ প্রজার যে ক্ষতি ও 
ব্যর হয় তদন্নরূপ দণ্ড দিতে হয়| ১৭৯৩ খঃ অব্দ, ৮ 
আইন। 
“ কালেক্টর সাছেব কর্তৃক জমিদাঁরকে, অথব। রাঁজন্য গ্রাহী 
অন্তান্ঠের দ্বারা কুষককে কিম্বা! পেটাঁও রাইয়ৎকে ভূমি 
ভোগ করিবার, এবং [কর্তৃপক্ষের নিকটে, অথবা যাহ! 
হুইতে ভূমির অধিকার পায় তাহার নিকটে উৎপন্নের 
পরিমাণ অথব! মুল্য দাখিল করিবার নিয়মে যে নিদর্শন 
পত্র দেওয়। যাঁর, তাঁহাকে পাট্টা কছে |” 
১৮৬৯ | ৮ আইনান্রসারে পাটা তিন প্রকার-_ 
0 মোকররী অর্থাৎ নির্দিউ জমার যে পাট্টা পাওয়। 
যায়। 
(২) উপযুক্ত ও শ্যাঁধা হারে যে পাটা পাওয়া যাইতে 
পারে। 
(৩) উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তাহাদিগের মধ্যে ষে 
করারদাঁদ অথবা নিয়ম হয় তদন্ুসারে যে পাটা পাওয়। 
যাইতে পারে। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঁল হইতে [১৭৯০ হইতে ১৭৯৩ খঃ 
অন্দ।' যশোহর জেলায় ১৭৯৩ | ২২ মার্চ] যেব্যক্তি একি 
হারে খাজান। দেয় সে (১) প্রকারের পাট্টা পায়। ভুমিতে 
১২ বৎসরের অধিককাঁল দখল থাকিলে (২) প্রকারের* - 
ও তাহার নান হইলে (৩) প্রকারের পাটা পাইতে পারে। 
নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করিলে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে 
ভোগ দখলের স্বত্ব ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা অর্পণ পূর্বক: 


১9 


পরগ্নানা, 


পরিশিষ্ট । 


উপযুক্ত মুল্য গ্রহণ করিয়! জমিদারীর যে অংশ গ্ছায়ীরূপে 
পাটা করিয়া দেওয়া যায়। পত্তনিদার অপর বাক্তিকে 
জম। করিয়! দিলে তাহাকে “ দরপত্তনি ”, ও দরপত্তনিদা'র 
জম1 করিয়া দিলে « ছেপত্তনি ” কছে। পত্তনিতালুক 
হস্তান্তর হইলে, নুতন গৃহীত জমিদারের সেরেস্তায় ন্বীয় 
নাম পত্তন করিতে বাধ্য । নামপত্তন করিতে হইলে দেয় 
খাঁজানার শত করা ২২ টাঁক! ফিশ দিতে হয়, কিন্ত ফিশের 
উর্ধ সংখা! একশত টাঁকা। পত্তনি টালুক বাঁকি খাজানার 
জন্য বিক্রয় হইলে, ক্রেত! ফিশ দিতে বাঁধা নহে । কিন্তু 
সকল অবস্থাতেই নব গৃহীত দেয় খাজানার অর্ধেক পরি- 
মাঁণ জামিন দিতে বাঁধ্য। পত্তনিদারের নিকট খাজান 
বাঁকি থাকিলে ১ল1 বৈশাঁখ ও ১ল1 কান্তিক আদালতে ও 
কাঁলেক্টরিতে দরখাস্ত করিতে হয়। ১ল! জোন্ঠ ও ১ল 
অগ্রহায়ণের মধ্যে খাজনা আদায় না হইলে কালেক্টর 
কর্তৃক পত্তনি তালুক প্রকাশ নীলামে বিক্রয় হই বাঁকি 
খাঁজান! আদায় হয় | ১৮১৯ খঃ অন্দ ৮ আইন | ১৮৫ 
খৃঃ অব্দ ৩৩ আইন | ১৮২০ খুঃ অব ১ আইন | 


গতিত জমি, ঘষে জমিতে বহুদিন চাঁষ আবাদ হয় নাই। ইহার 


বিপরীত শব্দ “ উঠিত » অর্থাৎ কর্ষিত ; চাষের অধীন। 
লিখিত আজ্ঞা । 


পাইকড়, ব্যবসায়ী ; মধ।বর্তী বণিক? দালাল; ফেরিওয়াল।। 
পাছি-খাস্ত, একগ্রামের প্রজাদ্বার। অন্য গ্রামের ভূমি চাঁষ; “খুদ খাস্ত" 


শব্ধ দেখ | 


পিত্তল গোল। হুই গ্রামের জমি পরস্পর মধো থাকা । 
পীরান্‌ 


পীরোত্তর, মুসলমান দিগের দেব সেবার জন্য নিষ্ষর ভুমি । 
(ফ) 


ৰ ফএশাল, মোঁকদ্দম। বিচারাত্তে আদালতের অন্ুভ্ঞা প্ত্র। 


'ফত্ওয়া। 


বিচারপতির আজ্ঞা; মুসলমান বিচারপতির লিখিত মত 


ফর্ছুৎ, 
ফমলিনন, 


ফরিয়াদ, 


ফাজিল, 
ফার্খত 


ফেরারী, 


ফৌজ, 
ফৌতি, 


বন্দোবস্ত। 
বন্ধক, 
বর্গাভাগ, 
বরাত, 


বাকি, 


বাকিজায়, 
বাজার, 
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অবকাশ; সুবিধা | 
সম্রাট আঁকবর সাহার প্রবন্তিত সন | এটি হিজরা সনের 
সঙ্গে এক্য;ঃ কেবল বিশেষ এই যে ইহা আশ্বিন মাসের 
১০ই তারিখে আরম্ত হয়| এই সন ১৬১২ সম্বৎ (১৫৫৫) 
খুঃ অব্দের ২৫এ (মেপ্টম্বর ) হইতে আরম্ত হয়। 
সাহাযা প্রার্থনা; অভিযোগ ; নালিশ । বেব্যক্তি নালিশ ' 
করে তাহাকে «“ ফরিয়াদী” কছে। 
গ্র।প্য টাকার অথবা আন্বমানিক তালিকার অতিরিক্ত | 
দায় হইতে অব্যাহতি পত্রঃ অংশিত্ব ভঙ্গের লিখিত পত্র; 
সত্রীতাাগ পত্র | 
পলাতক; অন্বন্দেশ; যে প্রজা ধরবাটী পরিতাগ করিয়। 
পলায়ন করে। | 
মৈন্য | 
সৃত। 

(বৰ) 
নিয়ম; চুক্তি ; খাঁজান! আদারের ও জমি ভোগের নিয়ম | 
কোন দ্রব্য আবদ্ধ রাখা । 
কুষক দ্বারা ভূমি চাষ ও শশ্য রোপণ করিয়া অংশ ক্রমে 
উৎপন্ন লওয়1 | | 
কোন ব্যক্তিকে টাঁক। দিবার জন্ত প্রজ1 অথব! কার্ধযকাঁর 
কের উপর আজ্ঞ1। 
নিরমিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্য টাঁকা আদায় না হইলে; 
নিয়মান্তে তাহাকে “বাকি” কছে। 
যে ছিসাঁবে বাকির বিবরণ লেখা থাকে | 
যেখানে পণ্যদ্রব্য প্রত্যহ ক্রয় বিক্রয় হয়| যেখানে 
নির্দিষ দিনে ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাকে “হাট” কছে। 
হাট বাজার বিশিষ্ট প্রধান বাণিজা স্থান, . যেখানে দ্রব্য 
জাঁত প্রায়ই থোক বিক্র্ন হয় তাহাকে “গঞ্জ” কছে। 


এ 


পরিশিহী। 


বাজেআপ্ত। পুনগ্রহণ ) দত্তভূমি পুনগ্রছণ পূর্বক বন্দোবস্ত) অস্তি- 


বাদী, 


রিক্ত ব্যক্ অন্থমোঁদন ন। করা; উত্তরাধিকারী অভাবে 
ব৷কারণীন্তরে রাজপ্রাপ্ত সম্পত্তি | 

অর্থা; যেব্যক্তি নিজের অথবা! অপরের জন্য মোকদ্দমা 
উণ্ধাপন করে | 


বাদসাহী তালুক, রাজদত্ত তাঁলুক | 
বাঁদসাহী সনন্দ, শাসনকর্তাদিগের নিকট প্রাপ্ত ভূমির অথব1 পদের 


বাটআরা, 
বারিজ, 
বাটা, 


বাবত, 
শান্ত, 
বাঁশগাড়ি, 


বিঘা, 


নিদর্শন পত্র। 
বিভাগ; ভূমি অথবা গ্রাম অংশীর সছিত বিভাগ কগিয়! 
লওয়। | 
হিসাবের বিশেষ বিবরণ | 
অপ্রচলিত অথবা কমি টাঁকা পুরণজন্য যাহা দেওয়াযায়; 
টাকার মূল্য কমি থাকিলে তাঁছ৷ পুর্ণ করাঁর জন্য যে শুল্ক 
নির্দিষ হয়| 
জন্য; সন্বন্ধ অর্থ বোধক শব্দ | 
ভদ্রাসন বাটী। 
জমি দখল করিবার চিহ্ন স্বরূপ তাহাঁর উপর বশ 
্থাপন। 
ভূমির পরিমাণ; কুড়ি ক।ঠা, কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কাঠার 
পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার | কোন স্থানে ১৮ ইঞ্চ হাতের 
& অথবা ৫ হাতে এক কাঁঠা হয়, কোন স্থানে ২০ ইঞ্চ, 
কোন স্থানে ২১ ইঞ্চ ইত্যাদি হাতের পরিমাণ আছে। 
ভূমি মাপ করিয়া জ্যামিতির এতিজ্ঞা ও শুভস্করের নিক" 
মানুসাঁরে, কালী (১:০৪) স্থির করিতে হর। ভূমির দৈর্ঘ্য 
৪ পরিসর ঠিক্‌ হইলে নিম্নলিখিত শুভঙ্বরের নিয়মাম্বসাঁরে 
সহজে কালী স্থির হয়--« কুড়বা কুড়ব। কুড়বা নিযো, 
কাঠায় কুড়বা কাঁঠায় নিষো, কাঠায় কাটায় ধুর পরিমাণ, 
বিশ গণ্ডায় কাঠা যান।” 
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হা ১1৩৮ৎ 


বিতং, বিদ্বরণ। 

বিলাঁয়তী, বিদেশীয় 7 উড়িষ্। দেশে প্রচলিত সন ৫৯২৪ খুষ্টাকে 
আরম্ত। 

বেওয়ারিশ অথব! লাওয়রিশ, যাহার উত্তরাধিকারী নাই। 

বেকশুর, অপরাধ শুন্ধ | 

বেজাঁবেত, ক্ষমতীপন্ন ব্যক্তির অনন্থমোদিত। 

বেনামী, নামশুন্ত ) অম্পন্তির প্রক্কত অধিকারী নামে না! খাকিক্া 
অপরের নামে খাকা। | 

বেল্মোক্তা, চুক্তি অন্থযাঁয়ী ) রাইয়ত যে খাঁজানা, বিষ! গতি দেয় | 

বৈবিল্ওয়াফা, নৈথিত্তিক বিক্রয় ; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির 
নিকট টাক। কর্জ করিয়! তাহার নিকট এই নিয়মে সম্পত্তি 
আবন্ধ রাখে যে, কোন নির্দিউ দিনে টাক! পরিশোধ 

করিতে পারিলে আবদ্ধ সম্পত্তি উদ্ধার (খালাশ) 

করিয়! লইবে, নতুবা আবদ্ধ রাখা সম্পত্তিতে, যে ব্যক্তি 
আবদ্ধ রাখিয়াঁছিল, তাহার স্বকীয় ন্বত্ব ও অধিকার 
জন্মিবে | 

্রাঙ্োত্তর+ ব্রাঞ্ষণকে পুকষাহ্ক্রদে ভোগ দখল জন্য নিক্ষরে যে তুমি 
দেওয়া যায়| | 

(ভ) 
ভাগাড়, মৃতগশু ফেলিৰার স্থান । 


ঘ্ঃ পরিশিষ্ট | 

(ম) 23 

মজ্কুরং প্রাগুক্ত; পুর্বে বর্নিত বর্ণত ঘটনা; দ্খিত্ বণনা 
সারাংশ। 

মজ্কুরি তাঁলুক, “ তানুক ” শব্দ দেখ 

মজকুরি রায়, অস্থৈর্যয জমার প্রজা) যে এজার পুকষাহ্বক্রমিক 
দখলের স্বত্ব নাই। 

মদদ্‌, সাহায্য ঃ আহার্ধ্য বস্ত | 

মব্লগত অর্থসম্টি | 

মছোত্রাণ, শুদ্রের প্রাপ্ত নিক্ষর ভূমি | 

মহ্াল। স্ছাবর সম্পত্তি; প্রদেশ ; তালুকের অংশ | 

মাড়চা, জমিদারদিশের পরিবারের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে প্রজার 
নিকট হইতে যে চাঁদা আদায় হয় | 

মামুলি, পুর্বাপর আগত নিয়ম; এবং তদম্বসাঁরে যাহার নিকট 
যাছ। পাওয়। যায়। 

মাল্‌, ধন; সম্পত্তি; ভূমির রাজস্ব! 

মাল্গুজারি, “ গুজার” শব্দ দেখ | 

মাল্গুজারি-আঁয়মা, অপ্প খাজানায় ভূমি দেওয়া; দাঁতব্য-কার্ষ্যের 
জন্য শবর্ণমে্-রাঁজন্বের অংশ প্রয়োগ | « আয়ম। ৮ 
শাক দেখ। 

মালিক, অকিধারী; স্বামী | 

মালিকানা, মালিক সন্বন্ধীয় ; পুর্বে, ভূম্য্িকারিগণ রাঁজন্ম দিতে ক্রটি 
অথবা নির্ধাধর্যছারে ভূমি বন্দোবস্ত করিতে অস্বীকার করিলে, 
গবর্ণমেণ্ট অন্যদ্বার1 কি স্বয়ং তদ্রপ সম্পত্তির কার্ষ্য নির্ব্বাহ 
করিয়া মালিকের ভরণ পোঁষণার্থে যে টাকা দিতেন। 

ৃ (১৭৯৩ খুঃ জব্দ ১৮ আইন। 

মাল্জামিন, আর্থিক প্রতিভূ; নিয়ম ভঙ্গ হইলে যেব্যক্তি জামিন 
হয় সেজামিন পত্রের লিখিত অর্থদণ্ড দিতে বাঁধ্য | উপ. 
স্থিত হইবার প্রতিভূকে “ হাজির জামিন ” কহে | 


পরিশিষ্ট । ৯৯ 
মিছিল্‌্, মোঁকদ্দম।; আদালতের কার্ধ্য। | 
মুচলকা, লিখিত নিয়মপত্র ঃ গবর্ণমেণ্ট যে হাঁরে কর থধার্যয করেন 
তাহাতে সম্মতিস্থচক গ্রতিলিপি; আইন সঙ্গত কোন 
কার্ষ্য করিতে কি না করিতে, অথব! বে আইন কোন কার্ষ্য 
হইতে ক্ষান্ত থাকিতে স্বীকৃত হইয়। যে নিরম পত্র লিখিয়া 
দেওয়া যাঁয় সেই নিরম পত্রান্থরূপ কার্ধ্য না করিলে 
দণগুগ্রস্ত হইতে হয়। 

মোজাহিম্‌, প্রতিবন্ধক; আপত্তি উপ্ধাপন। মোকদমায় বে ব্যক্তি 
বাদী কি বিবাঁদী নহে, কিন্তু বিরোধীয় বিষয়ে ন্বীয় অধিকার 
কি স্বত্ব আছে বলিয়। এক পক্ষ হর, তাহাকে “ মোঁজাহিম্‌- 
দার ৮” বলে। 

মুন্সেফ, বিচারক; ১০০০২ টাক! দাবী পর্ধ্স্ত মোকদ্দম! বিচার 
করার জন্ত দেশীয় বিচারক (১৮৭১ খৃঃ অবের ৬ আইন। 

মুন্সি, লেখক 

মোক্তীর, মোকদ্দম| চাঁলাইবাঁর জন্য নিযুক্ত কার্ধ্যকারক | এটর্নি 
( 4৮১০]0০৮,) 

মোঁকর্ররি জমা, যে জমার কর নির্দি ও অপরিবর্তনীয়। ( ১৭৯৩ 

খৃঃ অব্দ| ৮ আইন।) 

মফংস্বল, প্রধান স্থানের অধীন গ্রাম সমুহ | প্রধান স্থানকে “সদর” 
কছে। 

মোঁশহর1, মাসিক দান; বেতন। 

মৌকুফ, মাপ? রেহাইত। 

মৌজা, শ্রাম ও গ্রামবামিদিগের ভূমি | 

মৌজুদ, যে টাকা ব্যর হয় নাই। র 

মৌরশি, পুকুষাহ্ব ক্রমিক; পুকষাল্থক্রমে নির্দিউ হারে যে জমার্র 
থাজন। দেওয়! যায় তাহাকে মেখরশি জমা কছে। 

(র) 
রদ্‌, বার্থ করা, অহ্থমোদন না কর11 


+. পষ্টিশিক,। 

রদ্‌ বাতীল, বার্থ। 

রফা, বিবাদ মীমাংন1| 

রফাদফা, কর্ধ্য নিকাশ; বিবাদ ভগ্রন। 

রম্য, শুম্ক। দভভুরি। 

রশি, তুমির মান স্ত্র॥ বস্থার! ভূমি মাপ করা যায়, সাধারণতঃ 
৮০ হাত লম্ব]। 

রসদৃ,. দৈন্তের আহার ; করের ক্রমাধীন হ্রাস অথবা বৃদ্ধি | 

রাইয়ৎ, প্রজা; কৃষিপ্রজা ] 

রাজিনামা, লিখিত সম্মতি । বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে আপোষ নিষ্পর্তি। 

রাহা, পথ | 

কইদ[দ্‌, নিম্বচ্থ কর্মচারীকে কোন কার্যে নিয়োগ করিলে, সে 
তাহার বিশেষ অবস্থা! যে পত্রে লিপিবদ্ধ করে; বিজ্ঞা- 
পনী। 

কজু, মোঁকদ্দমা উত্থাপন করা; মিল; সথন্ধ 

ক্কবকারী, মোঁকদ্দমার লিখিত বিবরণ যাহাতে নিষ্পত্তির সবিশেষ 
হেতু ও ঘটনা লেখা থাকে। 

রোক্‌ টাকা, নগত টাক1| 

রোঁজনামা, দৈনির্ক হিসাবের বহি। 

রোপশ্ঠ। গোপন, পলার়িত। 

(ল) 

লওয়াজিমা, আবশ্যক দ্রব্য; আবশ্যক জোগাড় (০9095) € দলীল | 

লনা, বাকিপাওনা। 

লাএক, উপযুক্ত; উর্বার] ভূমি | 

লাওয়ারীশ, যাহার উত্তরাধিকারী নাই। 

লাখেরাজ/ নিফর ভূমি । 

লাচার, অপারক। নিঃসহাঁয়। 

লাশ, মত দেহ। 

লিলাম বা নিলাম, প্রকাশ্য বিক্রয়। 


পদ্থিশিষ্ট। ও ৬ 
লেনা-দেনা, লওয়। দেওয়া; বিনিময়; বাঁণিজা) কর্ত লওয়া ও 
দেওয়। | 
(শ) 
শালী, যে ভূমিতে হৈমস্তিক শম্য উৎপন্ন হয়| 
শুমার, সংখ্য1; জমিদারী সেরেস্তার যে বিভাগে টাক! জমা ও 
খরচ হয়। 
(স) 
সদর, রাজন্ব আদায়ের প্রধান কার্ধ্য স্থান | 
সনন্দ, যে দলীল দ্বারা উপাধি, স্বত্ব, ভূমি অথব1 কর্ম অর্পিত হয়। 
সফা,  পৃষ্ঠা। 
সফিনাঁমা, রাজিনামাঁর প্রতিলিপি | বাদী রাঁজিনাম! সম্পাদন করে, 
_. প্রতিবাদী তাহাতে সন্মত হইয়া! সফিনাম! সম্পাদন করে; 
মুক্তি পত্র ; ফার্খৎ। 
সরঞ্জাম। সজ্জা; আবশ্যক দ্রব্যজাত | 
সরঞ্রীমী, আদায়ের ব্যয়। 
সরবরাঁহকার, নাবালক, জ্ীলোক, জড়, বিকৃতমন! ইত্যাদি অযোগ্য 


ব্যক্তির সম্পত্তির কার্ধ্যকারক | 
সরফরাঁজি, বৃদ্ধি) প্রশংসা! ; প্রধান ব্যক্তির অন্বগ্রহ | 
সরহাদ্দ, সীমা । 
সরাগৎ। অন্তের অধিকৃত স্থান | 
সরিক, অংশী। 


সাএর,ষ জঙ্গম; সমস্ত॥; অবশিষ্ট; ভূমির রাজস্ব ভিন্ন অবশিফ 
রাঁজস্ব, যথ! গৃহকর, বাঁজারকর, জলকর, শুল্ক ইত্যাদি | 

সাজন্ঠ কুমন্ত্রণা। 

সাজা, দণ্ড। 

সাজাওয়াল, কর আদায়ের কার্ধ্যকারক ; মহ্থালের অধিকারী, অথবা 
ভারগ্রাপ্ত ব্যক্তির অভাবে খাজানা আদায় জন্য বিশেষ 
রূপে নিযুক্ত কার্ধ্যকারক। 

১৯ 


৮২. ৪ পরিশিক্ট | 

সামিল, একত্রিত ; অধীন । 

সামিলাৎ, সামিল শবঝের বুবচন। 

সালি আনা, বাৎসরিক | 

পালিশ, মধ্যস্ছ| 

সিকৃমি, অধীনস্থ 

সিকৃমি রাঁইয়ৎ। যে প্রজ প্রধান অংশীর যোগে কর দেয়; তাঁহার 
নাম রাজন্বের হিনাবে লেখ। থাঁকে না| 

সিকৃমি তালুক, যে তাঁনুকের রাঁজন্ব গবর্ণমেন্ট সাক্ষাত্রূপে আদায় 
না করিয়া জমিদারের মারফত গ্রহণ করেন। ইহাকে 
“ সামিলাঁৎ ” তালুকণ্ড কছে | ূ 

সিকম্ত,। ভগ্ন; আদায়ের অন্পতা; কর বিষয়ক ক্ষতি; নদীর 
বেগে ও জলধারায় ভূমি ভগ্ন হওয়1 | 

সিকস্ত পয়বস্ত, নদী, স্থান ত্যাগ পূর্বক দুরে গমন অথবা নিকটবর্তী 
হওয়া প্রযুক্ত ভূমির লয়প্রাপ্তি ও উৎপত্তি| ১৮২৫ খ্বঃ 
অবন্দের ১১ আইন দ্বারা এবন্িধ ভূমির স্ঘত্ব স্থির হইয়! 
থাঁকে। চর পড়া জমির স্যত্ব দেশীয় প্রচলিত বাৰ- 
হারান্বসারে মীমাংসা হয়» যেখানে কোন ব্যবহার প্রচ- 
লিত নাই তথায় নদী দূরে গমন কর' প্রযুক্ত ঘে ভূমি 
উৎপন্ন হয় তাহ! ষে ব্যক্তির ভূমির সংলগ্ন, সেই ব্যক্তি প্রাপ্ত 
হয়; নদী হঠাৎ কোন গ্রাম ভগ্ন করিস গেলে, তৎসমস্ত 
ভূমি মূল অধিকারীর থাকিবে? প্রবীণ নদীর মধ্যে চর 
অর্থাৎ দ্বীপ সম্ভত হইলে, দ্বীপ ও গ্রামের ভূমির বাবধানস্থ 
জল যদি কোন খতৃতে হাটিয়া পাঁর না হওয়া যায় তবে 
সেই দ্বীপ গবর্ণমেণ্টের হইবে, তদ্যতীত নিকটবত্তাঁ ভূম্য- 
ধিকারী পাইবে। ক্ষুদ্র নদীতে দ্বীপ অন্তত হইলে, যে 
ব্ক্তি নদীর আোতের পথ ও জন্গকরের মালিক সেই ব্যক্তি 
দ্বীপ পাইবে। 

সিকা টাকা, বর্তমান মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার পূর্বে দিলীর লজাটগণ 


পরিশিষ্ট । ৮৬৬. 
কর্তৃক প্রচঙ্গিত মুদ্রা যাহা ই ইত্ডিয়। কোম্পানির সময়েও 
ব্যবহার ছিল। 

সিয়ানা, বুদ্ধিজীবী | 

সুদামদ্‌* ব্যবহার; পদ্ধতি | 

সেওয়ায় জমা, বাজে আদায়। 

সেহ, জমা খরচের বছি। 

সুনা, যে ভূমিতে আশু ধান্য জন্মে। 

সেরেস্তা, কার্ধ্যালয়; নিদর্শন। 

সেরেন্তাদার, কালেক্টরি ইত্যার্দি আদালতের দেশীয় প্রধান কার্ধ্য- 
কারক ; ক্লার্ক, মহরের ইত্যাদির কার্ধ্য পরিদর্শন কর। ও 
দলীলাদি রাখ! ইহার প্রধান কার্ধ্য | - 

সোঁলে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিবাঁদ ভঞ্জন। 

(হু) 

হক, স্বত্ব, অধিকার; সত্য । 

হক্নাহক, স্যাঁয়ান্তায় বিবেচন| ন! করিয়া কার্যকর! 

হকিকৎ, ঘটনার যখাঁষখ বর্ণন!| 

হদ্বান্দি, ছদ্বস্ত, জমির সীম! নির্ণর পু্র্ক বন্দোবস্ত করা | 

হরকৎ। বিশ্ব| | 

হস্তরুধ, ফে হিসাবে প্রজার নাম, বাঁৎমরিক জমা, দেয় রাজস্ব ও 
বক্র লভ্য লিখিয়া গত সনের ভূমি সম্পত্তির করের সহিত 
তুলন1 কর! যাঁয়। ভূমি সম্পত্তির প্রাপ্য করের সমর্টি। 

হাঁওয়ালদাঁর, নি্নশ্রেণীর প্রজা, যাহাঁকে বিন। লিখিত পঠিতে বর্তমান 
সময়ের জন্য জমি দেওয়! যায়| খাঁষখামার ইত্যাদি জমি 
করধার্য্য হইবার পুর্ধে প্রজার হাওয়ালে অর্থাৎ জেম্বায় 
রাখ। হয়। 

হাঁওলাৎ, অপ্প কাঁলের জন্য বিনাসুদে টাকা কর্জ করা অথব দেওয়া | 

হাঁজৎ, অভাব) জমার যে অংশ আদায়ের অযোগ্য | 

হাঁজা,  বৃ্ি অথবা বর্ষায় শস্য নফ হওয়। | 


৪ পরিশিষ্ট । 


ছাজিরজামিন। মালজামিন শব্দ দেখ | 

হার্হ1রি, দাবী অন্বসারে বিভাগ কর। 

ছাল, অবস্থা; প্রচলিত। 

হাসিল্‌্। শশ্যযুক্ত | 

হিজরা, স্থানাত্তরে গমন | খঃ অন্দ ৬২২, ১৫ জুলাই বৃহষ্পতিবাঁর 
রাত্রি যোগে, মহম্মদ মন্ধা| হইতে মদিনায় পলায়ন করিয়া- 
ছিলেন, সেই দিন অবধি প্রচলিত মহম্মদীয় সনের উৎ- 
পত্তি। 

ছিন্না। অংশ। 

হিসাব, গণন। ( £0০০806) ) 

হিকমত জ্ঞান; নৈপুণ্য । 

. হুজুরি মাল্গুজারদাঁর, যে সাক্ষাৎ রূপে গবর্ণমেপ্টকে খাঁজান! দেয় 

হুডি, টাকার বরাঁৎ চিটি | যে বরাঁৎ চিটি দুর্টিমাত্র টাকা দিতে 
হয় তাঁহাঁকে “ হুত্ডি দর্শনী ” কছে; নির্দিষ সময়ের পরে 
যে বরাঁৎ্চিটি ক্রমে টাকা দিতে হয় তাঁহাকে “হণ্ডি মাঁদী” 
কছে। 

হুর্মৎখ মান; সভ্্রম। 

হেবা,। অর্পণ ও গ্রছণ সংযুক্ত দান । 





(৩) ভূমির নাম। 


সতেজ নত 


ব্গদেশীয় ভূমি সমস্ত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, বথ।- 

(১) উৎপাঁদিকা শক্তি অন্থসাঁরে | 

(২) উৎপন্ন শশ্যান্বসারে | 

(৩) কৃষিকার্য্ের পদ্ধতি অশ্থসাঁরে। 

(8) রাজন্যান্বসারে | 

(৫) উপযোঁগিতান্বসারে | 

(১) 
আভিয়ল্‌, উর্বরা | 
খুরেজি, যে জমিতে শশ্য উৎপাঁদন জন্য জল সেচন কর] হয়| 
লাএক, কাঁবেল্‌ অথব1 জরাইিট্‌, যে ভূমিতে চাষ হইতে পারে । 
হাসিল্‌, জিবাঁতি ব। মজ্কয়! যে জমিতে কৃষিকার্ধ্য হুইয়। থাকে। 
থামত। যাহাতে উপযুক্ত শস্য জন্মে না! 
জঙ্গলা,ঃ বনাকীর্ণ। 
ওফ্তাদ, আচোট্‌ কিছ! গর আবাদী, পতিত জমি | 
বালিচাপা, বালি প্রধান জমি। 
লোণাখোঁলা, ইহাতে সকল শশ্য জম্মে না, ভূমি লবণীক্ত | 
(২) 
বাগাৎ। যাহাতে ফল ও উদ্ভিদ জন্মে। 
ধানে, যাহাতে ধান্ত জঙ্গে। 
লুনা, যাঁহাতে শীত কালের শস্য জন্মে। 
শালী, যাহাতে আমন ধান্ত জন্মে | 
(৩) . 

থামার, যেজমি জমা করিয়া] না দিয় স্বীয় কৃষি কার্ষ্যের জন্য রা 

যায়। 


নে হি 
সুধা অধিরাষী উল্জানারা যে সি উহ... 
'প্িহিখাস্ত, অন্য আীদবাসী গ্রজা দ্বার! যে জমি চাষ হয়|. 
(সরি... ঘে.জমি পুর্বে জমিদারগণ ননকর স্বরূপ গবর্ণমেণ্টের 
নিকট পাইতেন ও নিজব্যয়ে চাষ করিতেন। 
| ৪) 
আমানি, যে জমির খাজানা গবর্ণমেন্ট সংগ্রহ করেন। 
ইন্তমুরারী বা মোকর্ররী, যে জমি, নির্দিউ হারে খাঁজানা দিয়া, 
1... ছিরকাল ভোগ দখল করা যায়| 
খৈরাঁজি, যাহার খাজানা শীবর্ণমে্টকে দিতে হয় | 
চৌঁকিদারী, যাহা ভ্রমবশতঃ বন্দোবস্তের মধ্যে গৃহীত হয়| 
ঠিক জমি, যাহার খাজান। নত টাঁকায় ব1 প্রকারাস্তরে দেওয়। হয়| 
মাফি জমি, যাহার খাজানা মাপ হইয়াছে। 
জাখেরাজ বা! বাঁজেজমি, যাহার রাজস্ব দিতে হয় না| 
শালীভাগী জমি, যে জমির উৎপন্ন শশ্যের অর্ধেক খাঁজানা স্বরূপ 
দিতে হয়। 





পণ 





(৫) 
বাস্তব; যে.জমিতে বাস করা যার | 
খাল্সা) যাহা গবর্ণমেণ্ট ভোগ করেন। 
জাঁয়শীর, যুদ্ধ সম্পর্কীয় কার্ধ্যকারকগণ পুর্বে পেন্সন্‌ স্বরূপ যে ভুমি 
"০... পাইত। 
তৌঁফির, বন্দোবস্তের অতিরিক্ত যে ভূমি ভোগ করা যায়| 
মনকর, জধিদারদিশের জীবিকা! নির্বাহ জন্য পুর্বে যে ভূমি দত্ত 
টা হুইত। 
ঈখ্দুং, এক গ্রামের জমি অন্য গ্রামের জমির সহিত লিণ্ড থাকিলে, 
তাহাকে “ মখলুৎ” কছে। 





সমাপ্ত | 
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